বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, …., ১৪২৯/………, ২০২৩
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঢাকা, …….., ১৪……. মোতাবেক ……., ২০2…. নিম্নলিখিত বিলটি  …………, ১৪২…… মোতাবেক ………….., ২০2……. তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :
অথবা

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি বাংলা…………… মোতাবেক………….. তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-
২০২…… সনের……..নং আইন
বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ আইন, ২০৩…
যেহেতু জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও বিকাশে লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-
১ম অধ্যায়
প্রারম্ভিক
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ আইন, ২০২… নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
1. ‘‘অনাপত্তি সনদ’’ র্অথ ধারা …. এর উপ-ধারা (…….) এর অধীন র্বোড র্কতৃক প্রদত্ত অনাপত্তি সনদ;
2. ‘‘অনুমতি’’ অর্থ ধারা …. এর উপ-ধারা (…) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি;
3. "অনুমোদিত" অর্থ প্রধান পরিদর্শকের সার্টিফিকেট দ্বারা আপাতত অনুমোদিত;
4. "অপারেশনস" মানে, একটি জাহাজ বা জাহাজের সাথে সম্পর্কিত, এর নির্মাণ, পুনঃর্গঠন, মেরামত, পুনঃস্থাপন, পুনঃপ্রতিস্থাপন, পুনঃনির্মাণ, পেইন্টিং এবং ফিনিশিং, বয়লারের স্কেলিং, স্কার্ফিং বা পরিষ্কার করা (দহন চেম্বার বা ধোঁয়া বাক্স সহ) এবং এর বিলজগুলি পরিষ্কার করা অথবা তেল-জ্বালানি ট্যাঙ্কার বা এর যে কোনো ট্যাঙ্ক তেল বহনের জন্য শেষবার ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কার্যসমূহ। এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্যে "তেল" অভিব্যক্তির অর্থ যে কোনো বর্ণনার তেল সেই অভিব্যক্তির পূর্বোক্ত সংজ্ঞার অর্থের মধ্যে তেল থাকুক বা না থাকুক; 
5. "অ্যাসবেসটস" মানে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কোন তন্তুযুক্ত সিলিকেট এবং এ জাতীয় যে কোন সিলিকেট ধারণকারী মিশ্রণ;
6. "আবাসন স্থান" মানে যাত্রীর স্থান, করিডোর, শৌচাগার, কেবিন, অফিস, ক্রু স্পেস, হেয়ারড্রেসিং সেলুন, রান্নার সরঞ্জাম নেই এমন প্যান্ট্রি, লকার এবং অনুরূপ স্থান;
7. “আই,এল, ও বলিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে বুঝাইবে;
8. “আই,এম,ও” (IMO) অর্থ আন্তর্জাতিক নে․ সংস্থা (International Maritime Organization);
9. “আন্তর্জাতিক সমুদ্রযাত্রা” অর্থ সমুদ্রপথে বাংলাদেশের কোন স্থান বা বন্দর হইতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার বাহিরের কোন স্থান বা বন্দরে, বা বিপরীতমুখী, সমুদ্রযাত্রা;
10. “অভ্যন্তরীণ জলরাশি”, অর্থ বাংলাদেশ মেরিটাইম অঞ্চল আইন ২০১৯-এ সংজ্ঞায়িত আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রস্থ নির্ণয়ের জন্য তটরেখা হইতে ভূমিমুখী বাংলাদেশ জলরাশি;
11.  ‘‘ইর্য়াড’’ র্অথ জাহাজ পুনঃপ্রক্রয়িাজাতকরণ কাজে ব্যবহাররে নিমিত্ত বরাদ্দকৃত জোনের কোন জমি;
12. “এবেল ক্লোজড টেস্ট” এর অর্থ বিধিতে বর্ণিত উপায়ে নির্দিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে এবং বর্ণিত পদ্ধতিতে করা একটি পরীক্ষা;
13. “এ্যাডমিরালটি কোর্ট” অর্থ হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ যাহার এ্যাডমিরালটি কোর্ট আইন
২০০০ (২০০০ সালের ৪৩ সং আইন) এর ধারা ৩ মোতাবেক এ্যাডমিরালটি এক্তিয়ার রহিয়াছে;
14. "উত্তোলন গিয়ার" মানে একটি চেইন স্লিং, দড়ি স্লিং, প্লেট ক্ল্যাম্প, রিং, লিঙ্ক, হুক, শ্যাকল, সুইভেলর আই-বোল্ট;
15. "উত্তোলন যন্ত্র" বলতে বোঝায় একটি ক্র্যাব, উইঞ্চ, পুলি ব্লক বা জিন হুইল যা উপরে তোলা বা নামানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং একটি ক্রেন, ডেরিক, শিয়ার-লেগস, টিগল, ট্রান্সপোর্টার বা রানওয়ে;
16. “উপকূল” বলিতে খাঁড়ি ও জোয়ার বিশিষ্ট উপকূলও বুঝাইবে;
17. "কাঠামো" অর্থ জাহাজ বা জলযান;
18. “কোম্পানী” কোম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ এ বর্ণিত একই অর্থ বহন করিবে, এবং নিম্ন বর্ণিত বিষয় ও অন্তর্ভূক্ত করিবে:
(ক) একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যাহা আপাতত বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীনে গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং
(খ) নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোন অংশীদারীত্ব বা সমিতি;
(গ) জাহাজের মালিক অথবা অন্য কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তি যথা ব্যবস্থাপক বা বেয়ার বোট চার্টারার যিনি জাহাজের মালিক হইতে জাহাজ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছেন।
19. “ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি” অর্থ আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি (International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্যভুক্ত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি বাবাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি;
20. ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন বোর্ডের চেয়ারম্যান;
21. ‘‘ছাড়পত্র’’ অর্থ এই আইনের অধীন অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র; 
22. ‘‘জাহাজ নির্মাণ’’ অর্থ জাহাজের বিভিন্ন অংশ বিভাজন এবং বিভাজিত বিভিন্ন অংশ অপসারণ ও ব্যবস্থাপনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; 
23. ‘‘জাহাজ নির্মাণ পরিকল্পনা’’ অর্থ জাহাজ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত ইত্যাদি জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন বা বিধি অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা;
24. ‘‘জাহাজ নির্মাণ ফ্যাসলিটি প্ল্যান’’ র্অথ জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি র্কাযে ইর্য়াড বা অন্যান্য সুবধিাদি ব্যবহার সংক্রান্ত প্ল্যান;
25. "জাহাজ", "জলযান" এবং "বন্দর" এর অর্থ  The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983,  প্রদত্ত অর্থ বুঝাইবে কিন্তু "জাহাজ" অভিব্যক্তি বা "জলযান" অভিব্যক্তির মধ্যে ক্যাসন, ডক গেট বা পন্টুন অন্তর্ভুক্ত থাকবে না;
26. ‘‘জোন’’ অর্থ ধারা ………. এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন জোন;
27. "ট্যাঙ্কার" মানে এমন একটি জাহাজ যা তৈরি করা হয়েছে বা প্রচুর পরিমাণে তেলের মালামাল বহনের জন্য অভিযোজিত হয়েছে;
28. “টনেজ সনদ” অর্থ টনেজ প্রবিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোন সনদ;
29. “টনেজ কনভেনশন” অর্থ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সময় সময় সংশোধিত International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, as amended;
30. “ট্রাইবুনাল” অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইবুনাল;
31. “ডক” অর্থ যে কোন ধরণের ডক;
32. ‘‘তহবিল’’ র্অথ অধিদপ্তরের তহবিল;
33. "তেল" মানে যেকোন তরল যার ফ্ল্যাশপয়েন্ট দুইশত সত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে (অ্যাবেল ক্লোজড টেস্ট বা পেনস্কি-মার্টেন্স ক্লোজড টেস্ট, যেটি উপযুক্ত) এবং এতে লুব্রিকেটিং তেল, তরল মিথেন, তরল বিউটেন এবং তরল প্রোপেনও অন্তর্ভুক্ত থাকে;
34. "তেল-ট্যাঙ্ক" অর্থ এমন কোনো ট্যাঙ্ক বা বগি যেখানে তেল পণ্যসম্ভার বা লুব্রিকেটিং তেল হিসাবে, ইঞ্জিনের জ্বালানি বা বয়লার জ্বালানী হিসাবে বা বিমানে বিমানের জ্বালানী হিসাবে বহন করা হয়েছে বা করা হয়েছে; 
35. “দন্ডের একক” অর্থ এক টাকা বা সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় নির্ধারিত অন্য যেকোন পরিমাণ অর্থ;
36.  “দূষণ” অর্থএমন মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলিবার সম্ভাবনা তৈরী করে, মাছ ধরাসহ অন্যান্য ক্সবধ সামুদ্রিক কর্মকান্ড ব্যবহারের অন্তরায় সৃষ্টি করে, সমুদ্র ও সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি, মনুষ্য স্বাস্থ্যের ঝুঁকি, সমুদ্রজলের ব্যবহারে গুনগত ক্সবকল্য ও সুযোগ সুবিধা হ্রাসকরণ ইত্যাদি;
37. “দৈর্ঘ্য” অর্থ সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (Length Overall).
38. “নতুন জাহাজ” অর্থ কোন জাহাজ অত্র আইন কার্যকর হইবার পর যাহার তলদেশ স্থাপিত হইয়াছে, যাহা বহূল পরিমাণে পরিবর্তিত বা পুনর্গঠিত হইয়াছে;
39. "নিয়োজিত ব্যক্তি" মানে যে এই আইনের অধীনে কোনো কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি;
40. "নিরাপদ কাজের লোড" মানে এই আইনের এর উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত পরীক্ষার সর্বশেষ সনদপত্রে নির্দিষ্ট করা প্রাসঙ্গিক নিরাপদ কাজের লোড;
41. ‘‘পরিচালক’’ অর্থ অধিদপ্তরের পরিচালক;
42. “পরিদর্শনকারী” অর্থ এই আইনের অধীনে নিযুক্ত পরিদর্শনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;
43. "পরিদর্শনের জন্য উপলভ্য" মানে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট ব্যবহার করে বা ব্যবহার করার প্রস্তাব করে এবং প্রধান আইনের অধীনে নিযুক্ত কোনো পরিদর্শকের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ;
44. “পরিবেশের ক্ষতি” অর্থ দূষণ, কলুষন, অগিড়ব, বিস্ফোরন ও এইরূপ গুরুতর ঘটনা সমূহদ্বারা জনস্বাস্থ্য বা সামুদ্রিক জীব বা উপকূলীয় বা অভ্যন্তরীণ জলসীমায় বা তৎসংলগ্ন একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের বহিঃসীমানা পর্যন্ত এলাকায় সম্পদের বিশাল বাস্তব ক্ষতি;
45. "পাবলিক ড্রাই ডক" মানে একটি ডক যা ভাড়ায় পাওয়া যায়;
46.  "পেনস্কি-মার্টেনস ক্লোজড টেস্ট" এর অর্থ হল ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড 2839: 1957-এ বর্ণিত যন্ত্রের সাথে নির্দিষ্ট এবং পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি পরীক্ষা, যেমনটি 14ই মার্চ, 1957-এ ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এর যেকোনো অনুমোদিত সংশোধন সহ;
47. “পোতাশ্রয়” অন্তর্ভূক্ত করিবে নদীর মোহনা, জাহাজ ঘাটা, জেটি ও অন্যান্য স্থান যেখানে জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে বা যাত্রী বা মাল বোঝাই বা খালাস করিতে পারে;
48. "প্রবেশের সনদপত্র" মানে একটি সনদপত্র যা---------------------------------------------
49. ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান; 
50. ‘‘ফৌজদারী কার্যবিধি’’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898); 
51.  “বন্দর কর্তৃপক্ষ” অর্থ কোন পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি;
52. ‘‘বাংলাদেশ জলসীমা” র্অথ বাংলাদেশ মেরিটাইম অঞ্চল আইন ২০১৯ (Bangladesh Maritime Zones Act 2019০ -এ সংজ্ঞায়িত আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা;
53. “বিদেশী রাষ্ট্র” অর্থ বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য যেকোন রাষ্ট্র;
54. “বিদেশী জাহাজ” অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এইরূপ জাহাজ;
55. “বিপজ্জনক পদার্থ” বা “বিপজ্জনক প্রকৃতির পদার্থ” বলিতে SOLAS এ বর্ণিত একই অর্থে বুঝাইবে;
56. ‘‘বোর্ড’’ অর্থ ধারা …. এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তরের অধীনে কোন বোর্ড;
57. ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; 
58. “ব্যবস্থাপনা মালিক” অর্থ নিবন্ধিত মালিক ব্যতীত, মালিকের পক্ষে জাহাজের প্রাত্যহিক ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি;
59. ‘‘মহাপরচিালক’’ র্অথ অধিদপ্তরের মহাপরচিালক;
60. “মালিক” অর্থ নিবন্ধিত জাহাজের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত মালিক, এবং বেয়ারবোট বা ডিমাইজ ভাড়াকারী এবং ব্যবস্থাপনা মালিক বা ব্যবস্থাপনা এজেন্টও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে এবং অন্যান্য জাহাজের ক্ষেত্রে জাহাজের মালিক বা অংশীদার বুঝাইবে;
61. “মেরিটাইম কনভেনশন” অর্থবাংলাদেশে স্বীকৃতটঘ, ওগঙ বা ওখঙ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত মেরিটাইম বিষয়ক কনভেনশন;
62. “মেরিটাইম কাউন্সিলর” অর্থ অত্র আইনের ধারা ৬(৩)-এর অধীনে নিযুক্ত মেরিটাইম কাউন্সিলর;
63. “মেরিটাইম শ্রম কনভেনশন” (Maritime Labour Convention (MLC)) অর্থ ২০০৬ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন (International Labour Organization Convention), নং ১৮৬;
64. “মাষ্টার” বলিতে পাইলট ব্যতীত জাহাজের নিয়ন্ত্রণ;
65. “রেক্” অর্থ সমুদ্রের তীরে বা কোন জোয়ারের জলে পাওয়া বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত জাহাজের ফ্লোটিসাম, জেটসাম, ল্যাগান এবং ডেরিলিক্ট (flotsam, jetsam, lagan and derelict) বা জাহাজের মালামালের ভাসমান বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ, বা হারাইয়া যাওয়া, পরিত্যক্ত, আটকাপড়া বা বিপদ্গ্রস্ত কোন জাহাজের আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ, এবং উক্ত জাহাজটি হারানো , পরিত্যক্ত, চড়ায়আটক বা বিপদ্গ্রস্তকালীন সময়ে উহাতে থাকা মালামাল, রসদ বা সরঞ্জামাদির কোন অংশ, বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ, এবং নিম্নোক্ত জিনিসও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে যদি এইসব সমুদ্রে বা জোয়ারের জলে বা তীরে পাওয়া যায়:
(ক) যেসকল পণ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যাহা ডুবিয়া গিয়া জলের নীচেই অবস্থান করিতেছে;
(খ) যেসকল পণ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বা পতিত হইয়াছে, এবং যাহা জলের উপর ভাসমান রহিয়াছে;
(গ) যেসকল পণ্য সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু কোন ভাসমান বস্তুর সহিত বাঁধা আছে যাহাতে উহা আবার খুঁজিয়া পাওয়া যায়;
(ঘ) যেসকল পণ্য ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে বা পরিত্যাগ করা হইয়াছে; এবং 
(ঙ) কোন জাহাজ যাহা পুনরুদ্ধারের আশা বা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই পরিত্যাগ করা হইয়াছে।
66. "লেড পেইন্ট" মানে পেইন্টিংয়ে ব্যবহৃত কোনো পেইন্ট, পেস্ট, স্প্রে, স্টপিং, ফিলিং বা অন্যান্য উপাদান যা বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হলে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ থেকে একটি পরিমাণে দ্রবণীয় সীসা যৌগ পাওয়া যায় যা বেশি, যখন সীসা মনোক্সাইড হিসাবে গণনা করা হয়, বিশ্লেষণের জন্য নেওয়া অংশের শুকনো ওজনের পাঁচ শতাংশ হয়;
67.  "শিপইয়ার্ড" মানে যে কোনো ইয়ার্ড বা ড্রাই ডক (এর পরিসর সহ) যেখানে একটি জাহাজ বা জাহাজের সাথে সম্পর্কিত, এর নির্মাণ, পুনর্গঠন, মেরামত, পুনঃস্থাপন, পুনঃপ্রতিস্থাপন, পুনঃনির্মাণ, পেইন্টিং এবং ফিনিশিং, বয়লারের স্কেলিং, স্কার্ফিং বা পরিষ্কার করা (দহন চেম্বার বা ধোঁয়া বাক্স সহ) এবং এর বিলজগুলি পরিষ্কার করা অথবা তেল-জ্বালানি ট্যাঙ্কার বা এর যে কোনো ট্যাঙ্ক তেল বহনের জন্য শেষবার ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত কার্যসমূহক করা হয়;
68. “সরকার” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং অত্র আইনের অধীনে শুধুমাত্র বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে, সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;
69. “সরঞ্জামাদি” বলিতে জাহাজের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে, নৌ চালনা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের সরঞ্জাম, দ্রব্য সামগ্রী, বস্তু, গুদাম বা উপকরন এবং জীবনতরী, যন্ত্রপাতি, বয়লার ও কলকব্জা, কপিকল, পাম্প, বস্ত্র, আসবাব, প্রত্যেক প্রকারের জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, মাস্তুল, দড়িদড়া ও পাল, কুয়াশা সংকেত, আলোক, বিপদের সংকেত ও আকৃতি, ঔষধ ও ডাক্তারী ও অস্ত্রোপচারের গুদাম ও যন্ত্রপাতি, চার্ট, রেডিও স্থাপনা, অগ্নি রোধক, নিরূপক ও নির্বাপক যন্ত্রপাতি, বালতি, কম্পাস, কুড়াল, লন্ঠন, বোঝাই ও খালাস গীয়ার, ইত্যাদি এবং জাহাজের অর্ন্তগত উপরে বা ভিতরে ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য সামগ্রী, বস্তু, গুদাম বা উপকরণ;
70. “সমুদ্রযাত্রা” অর্থ বাংলাদেশের কোন স্থান বা বন্দর হইতে সমুদ্রপথে সমুদ্র অভিমুখী যাত্রা বা বাংলাদেশের আঞ্চলিক জলসীমার বাহিরের কোন স্থান বা বন্দরে, বা বিপরীতমুখী, সমুদ্রযাত্রা;
71. “সার্ভেয়ার” অর্থ এই আইনের অধীনে নিযুক্ত জরীপকারী;
72. "সামগ্রিক গভীরতা" মানে জাহাজের তলদেশের পাশ দিয়ে উপরের ডেকের মধ্যে উল্লম্ব দূরত্ব, যা সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের মাঝখানে পরিমাপ করা হয়;
73.  "স্টেজ (stage)" মানে যে কোন অস্থায়ী প্ল্যাটফর্ম যেস্থানে বা যে স্থান হইতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা জাহাজ নির্মার্ন সংক্রান্ত কার্যক্রম করিতে পারে, কিন্তু একটি বোটসওয়াইনের চেয়ার অন্তর্ভুক্ত করে না;
(ক) একজন যোগ্য বিশ্লেষক এবং এই ধরনের সনদ দিতে সক্ষম এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া হয়; এবং 
(ক) একজন যোগ্য বিশ্লেষক এবং যিনি এই ধরনের সনদ পত্র দিতে সক্ষম এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া হয়; এবং
(খ) সনদ পত্রে উল্লেখিত তেল-ট্যাঙ্ক, বগি, স্থান বা জাহাজের অন্য অংশে দাহ্য বাষ্পের উপস্থিতির জন্য তিনি পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেছেন এবং তা থেকে মুক্ত বলে প্রমাণ করেছেন এবং মামলার সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, সম্ভাবনা সহ বা অন্যথায় বায়ুমণ্ডল দাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা সহ, নগ্ন আলো, আগুন, বাতি বা উত্তপ্ত রিভেট ব্যবহার করা তার মতে তেল-ট্যাঙ্ক, বগি, স্থান বা সনদ পত্রে উল্লেখিত জাহাজের অন্য অংশে অনুমোদিত হতে পারে;  
(খ) সনদপত্র প্রত্যয়ন করেন যে, তিনি পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে সনদপত্রে উল্লিখিত তেল-ট্যাঙ্ক বা তেল-ট্যাঙ্কের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন যে পরিস্থিতি বা অন্যথায় বায়ুমণ্ডল বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনা সহ মামলার সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে শ্বাসযন্ত্র না পরে তেল-ট্যাঙ্ক বা তেল-ট্যাঙ্কে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে;
74.  ‘‘সদস্য’’ অর্থ জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তরের অধীনে কোন বোর্ডের কোন সদস্য; এবং
75.  ‘‘সৈকতায়ন’’ র্অথ পুনঃপ্রক্রয়িাজাতকরণরে উদ্দেশ্যে কোন ইর্য়াডের সমুদ্রতটে জাহাজ আনয়ন। 
76.  “staging” অন্তর্ভূক্ত করে কোন স্টেজ, এবং কোন উপরিতস্থ কাজ, থোয়ার্ট, থোয়ার্ট পিন, ওয়েজ, ডিসটেন্স পিস, বোল্টার অন্যান্য যন্ত্র বা উপাদান, যা জাহাজের কাঠামোর অংশ নয়, যেটি যেকোন স্টেজকে অবলম্বন দেয় বা ভারবহন করে কিন্তু জাহাজের সাথে সংযোগহীনভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং যেকোনো স্টেজের সাথে সংযুক্ত গার্ড-রেল;
77. “সার্ভে আদালত” অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত সার্ভে আদালত;
78. “সোলাস (SOLAS)” বা “নিরাপত্তা কনভেনশন” অর্থ আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সময় সময় সংশোধিত International Convention on Safety of Life at Sea 1974;
79.  এই আইনের অন্যান্য শব্দ সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে প্রদত্ত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থসমূহ বিবেচনার জন্য গ্রহন করা হইবে।
[ আইনটি পর্যালোচনাকালীন সময়ে আরো শব্দের অর্থ যুক্ত হইতে পারে]
৩। এই আইন অতিরিক্ত গণ্য হওয়া।
এই আইনের বিধানাবলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের উপর প্রাধান্য পাইবে এবং কার্যকর হইবে।
৪। আইনের প্রযোজ্যতা
(১) সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষে মহাপরিচালক, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদানকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া, (যা তিনি বা সরকার তার বিবেচনার ভিত্তিতে যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবেন), সনদপত্রে উল্লেখ করা শর্তাবলী সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানগুলির সমস্ত বা যে কোনও শর্তাবলী থেকে ছাড় দিতে পারেন-
(ক) কোন শিপইয়ার্ড বা কোন পোতাশ্রয় বা ওয়েট ডক বা অন্য যে কোন শ্রেণীর বা প্রকারের শিপইয়ার্ডে, পোতাশ্রয় বা ওয়েট ডক;
(খ) যে কোনো শ্রেণির বা ধরণের যন্ত্রপাতি, উদ্ভিদ, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি;
(গ) যে কোনো শ্রেণির বা ধরণের জাহাজ বা জলযান (vessels); বা
(ঘ) যে কোন ধরনের কাজ বা কোন বিশেষ ধরনের কাজ,
শর্ত থাকে যে, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে যে শর্তগুলির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা নিযুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয় বা যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়। যেখানে এই ধরনের ছাড় মঞ্জুর করা হয়,  সেখানে শর্তাবলী উল্লেখিত সনদপত্রের একটি সুস্পষ্ট অনুলিপি, যদি থাকে, যার সাপেক্ষে এটি মঞ্জুর করা হয়েছে, এমন অবস্থানে পোস্ট করা হবে যেখানে এটি নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের দ্বারা সুবিধাজনকভাবে পড়তে পারে।
(২) এই আইনটি প্রযোজ্য হবে-
(ক) সে সকল জাহাজসমূহের ক্ষেত্রে, যেগুলি যেকোন মেরামত ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এবং জাহাজ নির্মান সংক্রান্ত আবেদনের জন্য সকল শর্তাবলী পূরণ করিবে।
(৩) এই আইনটি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না-
(ক) জাহাজ নির্মান সংক্রান্ত আবেদন করার শর্তাবলী পূরণ না করিলে;
(খ) ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়া বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কারণে বাংলাদেশ জলসীমায় অবস্থান করিলে।
৫। বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজের জন্য নির্মাতার লাইসেন্স, পরিকল্পনা অনুমোদন ইত্যাদি
(১) অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও অনাপত্তি পত্র ব্যতীত কোন নির্মাতা কোন জাহাজ নির্মান, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার করিবেন না, এবং এরূপ লাইসেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে।
(২) মহাপরিচালক কর্তৃক লাইসেন্স ও অনাপত্তি পত্র প্রদান করা না হইলে কোন নির্মাতা কোন জাহাজ নির্মান, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার করিবার জন্য কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন না।
(৩) যে ব্যক্তি বাংলাদেশে জাহাজ নির্মান, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার করিবার ইচ্ছুক হইবে সে জাহাজটির বর্ণনা এবং পরিকল্পনা অধিদপ্তর অথবা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিতে পাঠাইবে, এবং অধিদপ্তর বা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া অধিদপ্তরের লাইসেন্স ও অনাপত্তি পত্র না পাওয়া পর্যন্ত নির্মাণ আরম্ভ করিবেনা। 
(৪) কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা কর্তৃক প্রত্যেক জাহাজের নির্মাণ অধিদপ্তর অথবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি, যে জাহাজের নকশা অনুমোদন করিয়াছে, কর্তৃক নিযুক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ দ্বারা তদারককৃত হইবে, এবং উক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন প্রদান করিবে। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির নিকট জমাকৃত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট জমা প্রদানের সর্বোচ্চ ৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
(৫) উপধারা ৪ এ যে শর্তই থাকুকনা কেন লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা প্রত্যেক নতুন জাহাজকে উহার তলদেশ নির্মিত হইবার পর একটি ইউনিক হাল নাম্বার প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ তলদেশ নির্মিত হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের ভিতর, এবং পুনরায় নির্মান সম্পূর্ণ হওয়ার ৩০(ত্রিশ) দিনের ভিতর, কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রদান করিবে, এবং এইরূপ প্রতিবেদনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য তথ্যও থাকিবে।
(৬) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত আঙ্গিকে সমুদ্র যাত্রার সনদ ও ছাড়পত্র ইস্যু হইবার পূর্বে বাংলাদেশে নির্মিত বা পুনঃনির্মিত, মেরামতকৃত বা সংস্কারকৃত কোন জাহাজ বা জলযান সমুদ্র যাত্রা করিবেনা।
(৭) কোন ব্যক্তি র্নিমাণ, পুনঃ র্নিমাণ, মেরামত বা সংস্কারের  উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত কোন জাহাজ অধিদপ্তরের লাইসেন্সে বা অনাপত্তি পত্র ব্যতিরেকে সৈকতায়ন করিলে বা আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাচঁ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
(৮) কোন ব্যক্তি অধিদপ্তরের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনাপত্তি পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কারের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানি বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৬। নির্মাতা এবং নির্মানাধীন জাহাজের রেকর্ড বহি
(১) অধিদপ্তর একটি নির্মাতা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করিবে এবং কোন নির্মিত, পুনঃনির্মিত বা মেরামতকৃত বা সংস্কারকৃত প্রত্যেক জাহাজের বর্ণনা সংরক্ষণ করিবে যাহার বিষয়ে নির্মাতা ধারা ৬ অধীনে লাইসেন্স ও অনাপত্তি পত্র গ্রহন করিয়াছে।
(২) ধারা ৬(৫)- এর অধীনে নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্মাতার নিবন্ধন বহি তদনুসারে হালনাগাদ হইবে।
(৩) যদি কোন জাহাজ বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে নিবন্ধিত হইয়া থাকে, তবে নির্মাতা অথবা জাহাজ মালিক উক্ত দেশের নাম অধিদপ্তরকে জানাইবে যাহাতে উহা নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ হয়।
২য় অধ্যায়
জাহাজ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত
৭। জাহাজ নির্মাণের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
(১) জাহাজ নির্মাণের সহিত জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, নকশা ও অন্যান্য প্রকৌশল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান, সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি, Non-Destructive Test (NDT) প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে বিধায় এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান পূর্বক অধিদপ্তরে অধিভূক্ত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে। 
(২) আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তর যাচাই বাচাই পূর্বক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম প্রকাশ করিবে।
(৩) নির্দিষ্ট সময়ের পর অধিদপ্তর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে। 
(৩) অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতিত অন্যকোন প্রতিষ্ঠান জাহাজ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হইতে চাহিলে বিধি দ্বারা র্নিধারিত পদ্ধতিতে এবং বিশেষ ফি প্রদান পূর্বক আবেদন করিতে হইবে। উক্ত আবেদন যাচাই বাচাই করিয়া অধিদপ্তর অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে। 
(৪) উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
জোন ঘোষণা ইত্যাদি
৮। জোন ঘোষণা
(১) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখিবার লক্ষ্যে পরিবেশগতভাবে উপযুক্ত কোন এলাকাকে জোন হিসাবে ঘোষণা ও সম্প্রসারণ করিতে পারিবে।
(২) জোন ঘোষণা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার, ভূমি অধিগ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহাতে ইয়ার্ড বা অন্যান্য স্থাপনা স্থাপনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।
(৩) কোন ব্যক্তি জোনের বাইরে জাহাজ র্নিমাণ, পুনঃ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে কোন ইয়ার্ড নির্মাণ বা পরিচালনা করিলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৯। ইয়ার্ড স্থাপন
 (১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমতি গ্রহণক্রমে কোন জোনে ইয়ার্ড স্থাপন করিতে পারিবে।
 (২) জোন বহির্ভূত এলাকায় ইয়ার্ড স্থাপন বা জাহাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না।
 (৩) ঘোষিত জোনের মধ্যে এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে স্থাপিত ইয়ার্ডের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।
 (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমতি গ্রহণ করা না হইলে উক্ত ইয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না এবং উহাতে অবস্থিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
 (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইয়ার্ড স্থাপনের অনুমতি প্রদানের শর্ত, পদ্ধতি ও ফি সরকার কর্তৃক/বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৬) কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ইয়ার্ড স্থাপন করিলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। 
১০। জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি
(১) কোন ইয়ার্ডে নতুন জাহাজ বা আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজ পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামত করা যাইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নতুন জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ আমদানি বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের পূর্বে অধিদপ্তরের লাইসেন্স ও অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জাহাজ আমদানি বা, ক্ষেত্রমত, সংগ্রহের পর অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী সৈকতায়ন ও বিভাজনের লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদানের নিমিত্ত উহা পরিদর্শন করিবে।
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পরিদর্শনের পর লাইসেন্স ও ছাড়পত্র  পাইবার পর কোন জাহাজ সৈকতায়ন, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামত এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করিতে হইবে। 
(৫) অধিদপ্তরের নিকট হইতে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন জাহাজ সৈকতায়ন, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামত এবং আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পদন করা যাইবে না। 
(৬) এই ধারার অধীন লাইসেন্স ও অনাপত্তি সনদ প্রদান, পরিদর্শন, সৈকতায়ন এবং জাহাজ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামত, ছাড়পত্র প্রদান এবং ফি সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।
 (৭) সরকার এবং ইয়ার্ড মালিকগণ জাহাজ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামত ক্ষেত্রে সৈকতায়নের বিকল্প হিসাবে পরিবেশবান্ধব অন্যান্য উন্নত পদ্ধতি প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
 (৮) অধিদপ্তর, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামতের জন্য আমদানিকৃত বা সংগৃহিত জাহাজের ধরন এবং আকার অনুসারে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাহাজের বিভাজন বা কাটিংয়ের সময়কাল নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।
 (৯) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত সময়কালের মধ্যে বিভাজন বা কাটিং সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডকে বিধিতে উল্লিখিত হারে জরিমানা করা যাইবে।
 (১০) জাহাজ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, সংস্কার ও মেরামতের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ বা ভেন্ডরকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে অধিদপ্তরের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।
 ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “ভেন্ডর” বলিতে জাহাজের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ইয়ার্ড হইতে ক্রয়কারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।
৩য় অধ্যায়
প্রবেশ এবং মঞ্চায়ন ইত্যাদি
১১। প্রবেশ এবং মঞ্চায়ন ইত্যাদি
নিম্নোক্ত সকল বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা, সরবরাহ, সর্তকতা ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে, যথা- শিপইয়ার্ড বা জাহাজ নির্মাণের সাথে জড়িত সকল স্থানে নিরাপদ প্রবেশ, শিপইয়ার্ডে অবস্থানরত কোন জাহাজ বা জলযানে প্রবেশ, ড্রাই ডকে প্রবেশ, জলযান বা জাহাজে প্রবেশ, এক জাহাজ বা জলযান হতে অন্য জাহাজ বা জলযানে প্রবেশ, প্রবেশের জন্য বা কাজের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত জলযান, বাল্কওয়ারে প্রবেশ ও বাহির, প্রবেশের জন্য অন্যান্য বিষয়াদি, সিঁড়ি বা মই, মই এর নিরাপত্তা, মঞ্চ তৈরির সরঞ্জাম, মঞ্চ, ড্রাই ডকের বেদি এবং সোরিং সিলস, উত্তোলন ব্লক ( hoisting block) এর ব্যবহার, মঞ্চের উপর তক্তার ভারবহনের অবলম্বন, দঁড়ি দ্বারা তৈরিকৃত মঞ্চ, উত্তোলক চেইনের সাথে সংযুক্ত চেয়ার, মঞ্চ উত্তোলন, মঞ্চের প্রসস্ততা, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি উচুঁ মঞ্চ হইতে পানিতে বা অন্য কোন স্থানে পতন সংক্রান্ত ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি। 
১২। নিম্নোক্ত সকল বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা, সরবরাহ, সর্তকতা ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে-
(১) ড্রাই ডকের সীমানা প্রাচীর
(২) প্রবেশমুখের ক্ষেত্রে সতর্কতা
(৩) মঞ্চ হইতে সরঞ্জামাদির পতন
(৪) সরঞ্জামাদির বক্স
(৫) সরঞ্জামাদি ইত্যাদি নিচে ছুঁড়ে ফেলা সংক্রান্ত
(৬) ঢিলে হয়ে যাওয়া সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত
 (৭) উত্তোলন সংক্রান্ত সরঞ্জামাদির নির্মাণ
(৮) উত্তোলন সরঞ্জামাদির যাচাই, পরীক্ষা এবং চিহ্নিতকরণ
(৯) চেইন, দড়িঁ এবং উত্তোলন যন্ত্রের নির্মাণ
(১০) চেইন পরীক্ষা সংক্রান্ত
(১১) চেইন ও দঁড়ির নিয়মিত পরীক্ষাকরণ
(১২) চেইন ও দঁড়ির মান সংক্রান্ত নোটিশ
(১৩) দঁড়ি বাঁধা
(১৪) ভার বহনের ক্ষমতার অধিক ভারবহন
(১৫) ভার বহনের ক্ষেত্রে সাবধানতা
(১৬) সরঞ্জামাদির এবং যন্ত্রপাতির উত্তোলন
(১৭) দঁড়ি নষ্ট হয়ে গেলে
(১৮) চেইনের গিঁট
(১৯) নষ্ট হয়ে যাওয়া চেইন ও দড়িঁ ক্ষেত্রে সাবধানতা
(২০) যন্ত্রপাতি উত্তোলনের ওজন সংক্রান্ত
(২১) অধিক ভার সংক্রান্ত
(২২) বদ্ধ স্থানে বাতাসের প্রবাহ
(২৩) দাহ্য গ্যাস সংক্রান্ত সাবধানতা
(২৪) অক্সিজেন স্বল্পতার ক্ষেত্রে পূর্ব সাবধানতা
(২৫) বিপদজনক বাতাসের উপস্থিতির ব্যাপারে সাবধানতা
(২৬) ধূলা এবং ধোঁয়া অপসারণ
(২৭) আগুন প্রতিরোধ
(২৮) গ্যাস সিলিন্ডার ও জেনারেটর স্থাপন
(২৯) জেনারেটর সংক্রান্ত অধিকতর বিধান
(৩০) ধাতব পদার্থ কাটা, জোড়া দেয়ার প্লান্ট নির্মাণ
(৩১) ধাতব পদার্থ কাটা, জোড়া দেয়া সংক্রান্ত সাবধানতা
(৩২) তেল বহনকারী জাহাজ বা জলযানে আলোকসজ্জা
(৩৩) তেল বহনকারী জাহাজ বা জলযানের প্রবেশ
(৩৪) আলোকসজ্জার সনদ 
(৩৫) আলোকসজ্জার সনদ প্রদর্শন
(৩৬) তেলের ট্যাংক পরিষ্কারকরণ
(৩৭) সনদ বাতিলকরণ
(৩৮) অন্যকোন স্থানে বা প্রকোষ্ঠে কার্য সংক্রান্ত বিধান
(৩৯) ধারা ৫৯ এবং ৬৩ এর ব্যতিক্রম
(৪০) যন্ত্রপাতি পরিবেষ্টনী
(৪১) বাতাস গ্রহণ
(৪২) আলোকসজ্জা
(৪৩) বয়লারে কাজ সংক্রান্ত
(৪৪) হ্যাচ বীম
(৪৫) ব্যবহৃত বোল্ট
(৪৬) হাতের নিরাপত্তা
(৪৭) যন্ত্রপাতি কাটা বা ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত সুরক্ষা
(৪৮) চোখের নিরাপত্তা
(৪৯) ধূলা হইতে নিরাপত্তা
(৫০) কাজে যোগদানের বয়সসীমা
(৫১) সীসাযুক্ত রং ব্যবহার
(৫২) এম্বুলেন্স, চিকিৎসা কক্ষ ইত্যাদি
(৫৩) অ-প্রশিক্ষিত অল্পবয়স্ক ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ইত্যাদি
(৫৪) সুরক্ষা তত্ত্বাবধান

৪র্থ অধ্যায় 
অনুমোদিত মান ও অন্যান্য

১৩। (১) এই আইনে নিম্নোক্ত বিধানসমূহ, যথা-
(a)  the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicalsin Bulk;
(b) the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying DangerousChemicals in Bulk;
(c) the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk; 
(d) the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying LiquefiedGases in Bulk;
(e) Guidelines for the Design and Construction of Offshore Supply Vessels;
(f) the Code of Safety for Special Purpose Ships;
(g) the Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel Plutonium and High LevelRadioactive Wastes on Board Ships; 
(h) The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)
(i) a common and practiced international Standard; or
(j) a Merchant Shipping Notice; or
(k) any other specified Code or guidelines;
অর্ন্তভূক্ত করিবে-
(অ) উপরোক্ত কোড ও অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহকে সংশোধনী দলিল যা সরকার কর্তৃক প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া নোটিশ ইস্যু করা; এবং
(আ) অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানসমূহ যা বিভিন্ন দেশ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

 ৫ম অধ্যায়
সকল ধরণের জাহাজ সংক্রান্ত নির্মাণ
১৪। কাঠামোগত শক্তিমত্তা এবং অন্যান্য বিষয়াদি
(১) প্রতিটি জাহাজের কাঠামোগত শক্তি এবং অণুপ্রস্থ জলনিরোধী বাল্কহেডের সংখ্যা এবং বিন্যাস সেই পরিষেবার জন্য পর্যাপ্ত হবে যার জন্য জাহাজটি উদ্দেশ্য করে তৈরী করা হইয়াছে।
(২) জাহাজের বহিরাবরণ কাঠামো, সুপার স্টাকচার, কাঠামোগত বাল্কহেড, ডেক এবং ডেকের উপরের ঘরসমূহ ইস্পাত বা অন্যান্য সমতুল্য উপাদান দিয়া তৈয়ারকৃত হইতে হইবে এবং ক্রাউন ও ক্যাটাগরি ‘এ’-এর সরঞ্জামসমূহের আবরণ শুধুমাত্র ইস্পাত দিয়া তৈয়ারকৃত হইতে হইবে।
(৩) জাহাজের জন্য শীর্ষ উপরিভাগ এবং যন্ত্রপাতি স্থান, বাল্ক হেড এবং স্টার্ন টিউব প্রয়োজনীয়তা, জলরোধী বাল্কহেড, ডেক এবং ভিতরের বটম নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা, জলরোধী ডেক, ট্রাঙ্ক, টানেল, ডাক্ট কিল এবং ভেন্টিলেটর নির্মাণ এবং পরীক্ষা, জলবিরোধী দরজা, জাহাজের জন্য জলবিরোধী দরজার পরীক্ষা, ব্যালাস্ট এবং জাহাজের তলা পাম্পিং এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০০ মিটার বা ততোধিক দীর্ঘ জাহাজ নির্মাণ ও স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত 
১৫। প্রযোজ্যতা
যে জাহাজের সাব-ডিভিশনাল দৈর্ঘ্যে ১০০ মিটার বা তার বেশি প্রতিটি জাহাজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইতে পারে- 
(১) Regulation 25 of Annex 1 of MARPOL;
(২) The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk;
(৩) The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk;
(৪) The Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicalsin Bulk;
(৫) the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk;
(৬) the Guidelines for the Design and Construction of Offshore Supply Vessels;
(৭) The Code for the Safety of Special Purpose Ships;
(৮) Regulation 27 of the International Load Line Convention 1966 as modified by IMO Resolutions A.320(IX) and 514(13) এবং ঐসকল জাহাজ যেগুলোর ক্ষেত্রে paragraph (12) (f)of Resolution A.320(IX) প্রযোজ্য হয়; or
(৯) the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973/78 এবং উপরে বর্ণিতঅন্যান্য কোডসমূহ যে সকল আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে;

১৬। উপবিভাগ সূচক
(১) যে কোন জাহাজের অর্জিত সাব-ডিভিশন ইনডেক্স সূচক আবশ্যকীয় সাব-ডিভিশন সূচকের হইতে কম হইবেনা।
(২) “এ” এবং “আর” সূচক প্রাপ্ত জাহাজ নির্ধারণ করিতে বিধিতে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।
  
১৭। স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান
(১) প্রতিটি জাহাজের মাস্টারকে এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করতে হবে যা তাকে দ্রুত এবং সহজ উপায়ে পরিষেবার বিভিন্ন শর্তের অধীনে জাহাজের স্থিতিশীলতা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে।
(২) উপরোক্ত তথ্যাদির মধ্যে যেসকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকিবে তাহা বিধিতে বর্ণিত থাকিবে।
(৩) জাহাজের দায়িত্বে থাকা অফিসারের নির্দেশনার জন্য নেভিগেটিং ব্রিজে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত বা সহজে উপলব্ধ করিবার জন্য প্রতিটি ডেকের জন্য পরিকল্পনাগুলি স্পষ্টভাবে দেখানো হইবে এবং জলরোধী কম্পার্টমেন্টগুলির সীমানা, খোলা ও বন্ধের উপায় এবং যে কোনটির নিয়ন্ত্রণের জন্য যে স্থান ইত্যাদি স্পষ্টভাবে থাকিতে হইবে এবং বন্যার কারণে উক্ত তালিকা সংশোধনের ব্যবস্থাও থাকিতে হইবে। এছাড়াও, এই তথ্য সম্বলিত পুস্তিকাগুলি জাহাজের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য মালিকদের দ্বারা প্রদান করিতে হইবে।

১৮। জলরোধী বাল্কহেড এবং অভ্যন্তরীণ ডেকসমূহ
জলরোধী বাল্কহেড এবং অভ্যন্তরীণ ডেকসমূহ খোলা সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি অনুযায়ী র্নিধারিত হইবে।
দ্বি-নিম্নস্তর বিশিষ্ট জাহাজ সংক্রান্ত (ট্যাংকার ব্যতীত)
১৯। দ্বি-নিম্নস্তর নির্মাণ সংক্রান্ত
 (১) দুইটি নিম্নস্তর নিমার্ণ করিবার সময় এটি বাস্তবসম্মত এবং জাহাজের নকশা এবং সঠিক কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।
(২) দুইটি নিম্নস্তর নিমার্ণ করিবার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ড্রাই কার্গো জাহাজ সংক্রান্ত
২০। ড্রাই কার্গো জাহাজ সংক্রান্ত শর্তাবলী
(১) জাহাজের দায়িত্বে থাকা অফিসারের নির্দেশনার জন্য নেভিগেটিং ব্রিজে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত বা সহজে উপলব্ধ করিবার জন্য প্রতিটি ডেকের জন্য পরিকল্পনাগুলি স্পষ্টভাবে দেখানো হইবে এবং জলরোধী কম্পার্টমেন্টগুলির সীমানা, খোলা ও বন্ধের উপায় এবং যে কোনটির নিয়ন্ত্রণের জন্য যে স্থান, বাল্কহেডের দরজাসমূহের বিশদ বর্ণনা ও অন্যান্য দরজা বা খোলা যায় এরকম দরজার মতো জিনিস ইত্যাদি স্পষ্টভাবে থাকিতে হইবে এবং বন্যার কারণে উক্ত তালিকা সংশোধনের ব্যবস্থাও থাকিতে হইবে। এছাড়াও, এই তথ্য সম্বলিত পুস্তিকাগুলি জাহাজের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য মালিকদের দ্বারা প্রদান করিতে হইবে।
(২) উপরোক্ত পুস্তিকাতে অন্যান্য বিষয়াদি যা যা থাকিবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ট্যাংকার নির্মাণ সংক্রান্ত
২১। সাধারন নিয়মসমূহ
(১) ট্যাংকার নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট এই আইনের ধারা ও বিধিসমূহ বাংলাদেশে নির্মিত সকল ট্যাংকার এবং বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত সকল ট্যাংকারের জন্য প্রযোজ্য হইবে।
(২) এই আইন ও বিধি ঐ সকল ট্যাংকারের প্রতি প্রযোজ্য হইবে যা ক্রুড ওয়েল এবং পেট্রোলিয়াম পদার্থ বহন এবং পরিবহনের সাথে সংযুক্ত।
(৩) আগুন, আগুন হইতে প্রতিরক্ষা ও আগুন র্নিবাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 ( Ordinance NO. XXVI OF 1983 ) এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ প্রযোজ্য হইবে।
(৪) জাহাজের বহিরাবরণ কাঠামো, সুপার স্ট্রাকচার, কাঠামোগত বাল্কহেড, ডেক এবং ডেকের উপরের ঘরসমূহ ইস্পাত বা অন্যান্য সমতুল্য উপাদান দিয়া তৈয়ারকৃত হইতে হইবে এবং ক্রাউন ও ক্যাটাগরি ‘এ’-এর সরঞ্জামসমূহের আবরণ, সুপার স্ট্রাকচার ও ডেক হাউসের বর্হিবিভাগ যা “A-60” মানের উত্তাপ নিরোধক করা বাধ্যতামূলক সেইগুলো শুধুমাত্র ইস্পাত দিয়া তৈয়ারকৃত হইতে হইবে।

২২। স্থান নির্ণয়
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, থাকার স্থান, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, প্রধান কার্গো নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং পরিষেবা প্রদানকারী স্থানসমূহের অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৩। কার্গো ট্যাংকের ভেন্টিলেশন সংক্রান্ত 
কার্গো ট্যাংকের ভেন্টিলেশন জাহাজের অন্যান্য স্থানের ভেন্টিলেশন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে এবং কার্গো ট্যাংকের ডেকের অবস্থান ও অন্যান্য বিষয়াদী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৪। পাম্প কক্ষ এবং অন্যান্য রুদ্ধ কক্ষের ভেন্টিলেশন সংক্রান্ত
পাম্প কক্ষ এবং অন্যান্য রুদ্ধ কক্ষের ভেন্টিলেশন ও ইর্নাটিং, ভেন্টিলেশন এবং গ্যাসের পরিমাপ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৫। তেলবাহী জাহাজের কার্গো ট্যাংকের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ সংক্রান্ত
(১) কফার ট্যাংক, ব্যালাস্ট ট্যাংক, কার্গো ট্যাংক এবং তেলবাহী জাহাজের অন্যান্য স্থানে খোলা ডেক হইতে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং পরিদর্শনের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। 
(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত এরূপ স্থানে প্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত
২৬।  সাধারন নিয়মসমূহ 
(১) প্রতিটি জাহাজ এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থবাহী জাহাজের যন্ত্রপাতি, বয়লার, দাহ্যপদার্থ রক্ষিত কন্টেইনার এবং সংশ্লিষ্ট পাইপিং সিস্টেম এবং ফিটিংগুলি, গরম পৃষ্ঠ, চলমান সরঞ্জাম ইত্যাদি সঠিক নকশা এবং নির্মাণের হইতে হইবে এবং এমনভাবে ইনস্টল/স্থাপন করিতে হইবে এবং সুরক্ষিত করা উচিত যাহাতে ন্যূনতম কোনো বিপদ কমানো যায়। 
(২) নকশা প্রণয়নের সময় নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ, সরঞ্জামটি যে উদ্দেশ্যে নির্মান করা হইয়াছে, কাজের শর্তাবলী এবং জাহাজের পরিবেশগত অবস্থা বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে।
(৩) জাহাজকে চলমান রাখিবার যন্ত্রপাতি, সামনে এবং পিছনের দিকে গমনাগমণের জন্য যন্ত্রপাতি, বয়লার এবং দাহ্যপদার্থ বহনকারী সরঞ্জাম, বয়লার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বাষ্পচালিত পাইপ ব্যবস্থা, বাতাসের প্রেসার দ্বারা চালিত ব্যবস্থা, কুলিং ওয়াটার সিস্টেম, তেল এবং গ্যাস জ্বালানি ব্যবস্থা স্থাপন সংক্রান্ত, লুব্রিকেটিং ও অন্যান্য তেল ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৪) এছাড়াও, নেভিগেশন ব্রিজ হইতে জাহাজ চালনার যন্ত্রসমূহকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ, স্টিয়ারিং যন্ত্র,  যন্ত্রপাতি রাখার স্থানে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা,  যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের স্থানে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নেভিগেটিং ব্রিজ এবং যন্ত্রপাতির স্থানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইঞ্জিনিয়ার এলার্ম, অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, ট্যাংকার খোলা এবং বন্ধ করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন
২৭। সাধারন নিয়ম
(১) প্রতিটি জাহাজে বৈদ্যুতিক লাইন এবং যন্ত্রপাতির স্থাপন এমন হতে হবে যে-
(ক) জাহাজটিকে স্বাভাবিক পরিচালন এবং বাসযোগ্য অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈদ্যুতিক সহায়ক পরিষেবাগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির জরুরি উত্সের আশ্রয় ছাড়াই নিশ্চিত থাকিবে; এবং
(খ) নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক পরিষেবাগুলি জরুরি পরিস্থিতিতে নিশ্চিত থাকিবে।
(২) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির স্থাপন ও জাহাজ চালনার যে কোনও বৈদ্যুতিক উপায় এমন হতে হবে যাহাতে জাহাজ এবং জাহাজে থাকা সমস্ত ব্যক্তি বৈদ্যুতিক বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে৷
(৩) নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে যথা: বিদ্যুতের প্রধান উৎস এবং প্রধান সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং জরুরী সুইচবোর্ডের জরুরী এবং ক্রান্তিকালীন উত্স, বৈদ্যুতিক তার স্থাপন ইত্যাদি, জাহাজ নির্মাণের সময় শক, আগুন এবং অন্যান্য বিপদের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রয়োজনীয় সতর্কতা, বিপদজনক স্থানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২৮। নোঙর, নোঙর নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম এবং চেইন ক্যাবল
(১) প্রতিটি জাহাজে এমন পরিমান নোঙর, নোঙর নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম এবং চেইন ক্যাবল প্রদান করিতে হইবে যাহা জাহাজের আকারের অনুযায়ী যথেষ্ট ওজনদার ও শক্তিশালী। এসকল নোঙর, নোঙর নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম এবং চেইন ক্যাবল সনদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করা পূর্বক সনদ প্রদান করিবে।
(২) প্রতিটি জাহাজের উভয় প্রান্তে টোয়িং ব্যবস্থা থাকিবে এবং টোয়িং ব্যবস্থার বিষয়াদী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৩) জাহাজের ডেক হইতে পানি সরানোর ব্যবস্থা, মল-মূত্র অপসারণ ব্যবস্থা, তেল বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থ বহনকারী পাইপ, তেল বা বাষ্পীভূত তেল অপসারণের ব্যবস্থার উপরিভাগ ও তাপ নিরোধী তন্তু ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
 ২৯। গ্যাস ওয়েল্ডিং, ফ্লেম কাটিং ইত্যাদি
(১) প্রতিটি জাহাজে গ্যাস ওয়েল্ডিং, ফ্লেম কাটিং, জ্বালানী গ্যাসের আধার ইত্যাদি এমন ভাবে নকশা করা হইবে, নির্মান ও প্রতিস্থাপন করা হইবে যেন তৎকালীন সময়ে জাহাজে থাকা ব্যক্তিগণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না হয়। 
(২) তরলীকৃত জ্বালানী গ্যাসের আধার স্থাপনের বিষয়াদী বিধি দ্বারা নির্ধারন করা হইবে।

৭ম অধ্যায়
জরিমানা এবং আটক সংক্রান্ত
৩০। বিকল্প পদ্ধতিতে জাহাজের বহিরাবরণ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরি
(১) এই আইন ও বিধি দ্বার নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতিতে জাহাজের বহিরাবরণ, যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম তৈরি করিবার প্রয়োজন হইলে অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা পূর্বক উক্ত বিকল্প পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান করিবে।
(২) এই আইনের উদ্দেশ্যে, একটি যাচাই বা পরীক্ষার ফলাফল গ্রহণ করা হবে যদি যাচাই বা পরীক্ষা করা হয়-
(ক) এই আইনের বিধি অনুসারে বা  International Maritime Organization এর সংশ্লিষ্ট কোড সমূহে যে স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হইয়াছে, আর্ন্তজাতিক কোড অফ প্র্যাকটিস অনুযায়ী;
(খ) যদি উক্ত পরীক্ষাটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয় এবং সনদ দেয় হয় তাহা হইলে অধিদপ্তর নিজ সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পরীক্ষার ফলাফল গ্রহন করিতে পারিবে।

৩১। জরিমানা এবং আটক সংক্রান্ত
(১)  যদি একটি জাহাজ এই আইন বা বিধি লংঘন করিয়া সমুদ্রে অগ্রসর হয় বা হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে জাহাজের মালিক এবং মাস্টার প্রত্যেকে, প্রতিটি লংঘনের ক্ষেত্রে, দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং অনধিক ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩২। আটক করার ক্ষমতা
যে কোনো ক্ষেত্রে যেখানে একটি জাহাজ এই আইন বা বিধি লংঘন করিয়া সমুদ্রে গমণ করে বা করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে, অধিদপ্তরের দায়িত্ত্বপ্রাপ্ত র্কমকর্তা জাহাজটিকে আটক করিতে পারিবে এবং The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 ( Ordinance NO. XXVI OF 1983 ) এর ধারা 353 (যা জাহাজ আটকের সাথে সম্পর্কিত) উক্ত আটককৃত জাহাজের ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

৮ম অধ্যায়
জাহাজ জরিপ ও পরির্দশন সংক্রান্ত
৩৩। জাহাজ জরিপ ও পরির্দশন
(১) অত্র আইন ও বিধি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, নির্মিত বা নির্মাণাধীন জাহাজগুলির জরিপ এবং পরিদর্শন জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তর দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে। 
(২) জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তর কিছু সমীক্ষা এবং পরিদর্শনের দায়িত্ব অনুমোদিত প্রাকৃতিক বা আইনী ব্যক্তি বা  স্বীকৃত সংস্থার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।
(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাহাজ মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বা জরিপ করিতে পারিবে। এরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জরিপ বা পরিদর্শনের জন্য অবশ্যই অনুমোদিত এবং স্বীকৃত সনদ প্রাপ্ত হইতে হইবে।
(৪) নির্মিত বা নির্মাণাধীন জাহাজগুলির জরিপ এবং পরিদর্শন এর আবেদন প্রক্রিয়া, জরিপ ও পরিদর্শনের প্রক্রিয়া, রিপোর্ট প্রদান ও সনদ প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৫) যেসকল জাহাজ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী নির্মিত হয় না, সেগুলির জন্য জাহাজের মালিক জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক একটি উপযুক্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করিবেন, উদাহরণস্বরূপ, IMO সার্কুলার 1455 অনুসারে এবং  বিভিন্ন IMO সার্কুলার ও দলিলে প্রদত্ত বিকল্প এবং সমতুল্য অনুমোদনের জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে, অধিদপ্তর অনুমোদন করিতে পারিবে।
(৬) কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা কর্তৃক প্রত্যেক জাহাজের নির্মাণ মহাপরিচালক অথবা ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি, যে জাহাজের নক্সা অনুমোদন করিয়াছে, উহা কর্তৃক নিযুক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ দ্বারা তদারককৃত হইবে, এবং উক্ত সার্ভেয়ার বা সার্ভেয়ারগণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন প্রদান করিবে।

৩৪। মালিকের দায়িত্ব 
(১) নির্মিত বা নির্মাণাধীন জাহাজের মালিক সম্ভাব্য শিপইয়ার্ড বা পরামর্শদাতার মাধ্যমে, পরির্দশন ও জরিপের জন্য জাহাজটি নিবন্ধন করিবে।
(২) নির্মিত জাহাজটি উক্ত জরিপ এবং পরিদর্শনের রিপোর্টের সাপেক্ষে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী বলিয়া সনদ প্রদান করিলে মালিকপক্ষ জাহাজটি সমুদ্রে যাত্রা করিতে পারিবে।
(৩) র্নিমাণাধীন জাহাজের ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সময় সময় পরিদর্শন এবং জরিপের রিপোর্ট সাপেক্ষে জাহাজ নির্মাণের কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।
(৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে, অনুমোদিত এবং স্বীকৃত সনদ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দ্বারা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিপ বা পরির্শন করাইবে এবং উক্ত পরিদর্শন বা জরিপের রিপোর্ট অধিদপ্তরের বিবেচনার জন্য জমা প্রদান করিবে।
(৫) উপরোক্ত রিপোর্টের সাপেক্ষে মালিকপক্ষ নির্মিত জাহাজের ত্রুটি ও বিচ্যুতিসমূহ, সুপারিশসমূহ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া সংশোধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া অধিদপ্তরের সন্তুষ্টির জন্য পুনরায় রিপোর্ট জমা প্রদান করিবে।
(৬) কেবলমাত্র অধিদপ্তরের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে মালিকপক্ষ জাহাজ নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিতে পারিবে।


৩৫। রিপোর্ট পরবর্তী কর্তব্য ও দায়িত্ব
(১) অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা জরিপকারী বা মনোনীত অনুমোদিত এবং স্বীকৃত সনদ প্রাপ্ত জরিপকারী বা পরিদর্শক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির রিপোর্টে যদি পাওয়া যায় যে, নির্মিত বা র্নিমাণাধীন জাহাজ বা তার সরঞ্জাম এমন অবস্থায় রয়েছে যে জাহাজ বা জাহাজে থাকা ব্যক্তিদের বিপদ ছাড়া সমুদ্রে যাওয়ার উপযুক্ত নয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পূর্ণ সংশোধন করিবে, রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবে।  
(২) উপধারা (১) বর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া জাহাজের মালিক অধিদপ্তরের সন্তুষ্টির জন্য পুনরায় রিপোর্ট জমা প্রদান করিবে।
(৩) কেবলমাত্র অধিদপ্তরের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে মালিকপক্ষ জাহাজ নির্মাণের কার্যক্রম সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিতে পারিবে।

৩৬। প্রতিটি জাহাজ নিম্নোক্তভাবে জরিপের বিষয়বস্তু হইবে-
(১) নতুন নির্মিত বা ক্রয়কৃত জাহাজ সমুদ্রযাত্রার পূর্বে ট্রেডিং পারমিট ইস্যু করার আগে প্রথম জরিপ করা হইবে।
(২) নবায়ন জরিপ করা হইবে প্রথম জরিপের ৪৮ অথবা ৬০ মাসের মধ্যে এবং কোন ক্ষেত্রে এবং সময়ে করা হইবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৩) ২৪ মিটারের কম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাহাজের ক্ষেত্রে বর্হিতলদেশ, রেডিও সরঞ্জাম, জীবন বাচাঁনো সরঞ্জাম ইত্যাদির জরিপ করা হইবে এবং জরিপের সময় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৪) অন্যান্য জরিপ যাহা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৩৭। জরিপ কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত
(১) প্রথম জরিপে জাহাজের কাঠামো, স্থায়িত্ব, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থা এবং উপকরণগুলির একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহার মধ্যে জাহাজের আবরণের বাইরের অংশ, বয়লার এবং সরঞ্জামগুলির ভিতরে এবং বাইরের অংশগুলি যা বিধি দ্বারা নির্ধারিত।
(২) জরিপটি এমনভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে এটি নিশ্চিত করে যে জাহাজের কাঠামো, বহিরাবরণ, বয়লার এবং আনুষাঙ্গিক প্রধান এবং সহায়ক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সিস্টেম, রেডিও সিস্টেম সহ উদ্ধার সরঞ্জাম, অগ্নিকাণ্ডে ব্যবহৃত অন্যান্য দাহ্যপদার্থ বহনকারী জাহাজের গঠন, উপাদান এবং উপাদানের মাত্রা, সুরক্ষা, আগুন সনাক্তকরণ এবং নির্বাপক ব্যবস্থা, উদ্ধার সরঞ্জাম এবং ব্যবস্থা, এআইএস সহ জাহাজের নেভিগেশন সরঞ্জাম, নটিক্যাল প্রকাশনা এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলি এই আইন ও বিধি মোতাবেক গঠিত ও কার্যকর রহিয়াছে।
(৩) নবায়ন জরিপে জাহাজের কাঠামো, স্থিতিশীলতা, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলির জরিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা উপধারা (২) এ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে যে তারা এই আইন ও বিধিতে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সন্তোষজনক অবস্থায় আছে এবং জাহাজটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হইয়াছে তাহার জন্য উপযুক্ত৷
(৪) জাহাজের কোন অংশ বা যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম নবায়ন, পরিবর্তন বা পুর্ননির্মানের পরবর্তীতে অতিরিক্ত জরিপ পরিচালনা পূর্বক নিশ্চিত করিতে হইবে যে উক্ত নবায়ন, পরিবর্তন বা পুর্ননির্মান আইন ও বিধি অনুযায়ী করা হইয়াছে।
(৫) মাছ ধরা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত জাহাজের জন্য, উপরোক্ত উপধারাতে উল্লেখ করা জরিপগুলি বা আইন ও বিধি অনুসারে অন্যান্য জরিপগুলি পরিচালনা করা হবে যা জাহাজের অবস্থানরত ব্যক্তিগণের কাজ এবং জীবন ধারনের সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলির জরিপও অন্তর্ভুক্ত করিবে। জরিপটি অন্তত সেই সকল বিষয়গুলিকে অন্তুর্ভূক্ত করিবে যেগুলি, অধিদপ্তরের কাছে জাহাজের জন্য প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হয়৷ 
(৬) জরিপে সমুদ্রগামী নাবিকদের ন্যূনতম বয়স, মেডিকেল সার্টিফিকেট, যোগ্যতা, কর্মসংস্থান চুক্তি, লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা প্রত্যয়িত বা নিয়ন্ত্রিত চার্টারিং এবং ব্রোকিং পরিষেবার ব্যবহার, বিশ্রামের ঘন্টা, জাহাজের ম্যানিং কাজ সহ নাবিকদের কাজ এবং জীবনযাত্রার শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সেই সাথে লিভিং কোয়ার্টার, অন-বোর্ড বিনোদন সুবিধা, খাদ্য এবং ক্যাটারিং, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, অন-বোর্ড চিকিৎসা চিকিত্সা, অন-বোর্ড অভিযোগ পদ্ধতি এবং মজুরির বিষয়বস্তুও অন্তর্ভূক্ত থাকিবে। উপরোক্ত জরিপসমূহ বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হইবে।
(৭) কর্মস্থলের দুর্ঘটনা, আহত হওয়া এবং রোগ-বালাইয়ের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়সমূহ জরিপে অন্তুর্ভূক্ত থাকিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৮। জরিপ পরবর্তীতে জাহাজের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির পরিবর্তন
আইন ও বিধি অনুযায়ী একটি জরিপ শেষ হওয়ার পরে, অধিদপ্তর বা স্বীকৃত সংস্থার অনুমতি ব্যতীত নকশা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা জরিপের আওতায় থাকা অন্যান্য বিষয়ে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। তবে, অনুমোদিত সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সমতুল্য অনুমোদিত সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে।


৩৯। জাহাজের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদির যত্ন
 আইন ও বিধি অনুযায়ী, জাহাজ বা জাহাজে থাকা ব্যক্তিদের বিপদ ছাড়াই সমুদ্রে যাওয়ার জন্য জাহাজটি সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত থাকবে তা নিশ্চিত করার জন্য, আইন ও বিধি অনুযায়ী জাহাজ এবং এর সরঞ্জামগুলি সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

৯ম অধ্যায়
পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত
৪০।  দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম কনভেনশন সমূহ
(১) এই আইন সাপেক্ষে, নিন্মোক্ত আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম কনভেনশন সমূহ এই আইনের অধীনে প্রয়োগ ও বলবৎ হইবে এবং বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে-
(ক) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল দ্বারা পরিবর্তিত International Convetion for the Prevention of Pollution from Ships 1973; 
(খ ) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল দ্বারা পরিবর্তিত International Convetion for the Prevention of Pollution from Ships 1973 সংশোধনের জন্য ১৯৯৭ সালের প্রটোকল;
(গ) International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation 1990;
(ঘ) সংশোধিত International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2001;
(ঙ) সংশোধিত International Convention for the Control and Management of Ships‟ Ballast Water and Sediments 2004; 

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যেই তারিখে বাংলাদেশে বলবৎ হইবে সেই তারিখ হইতে নিম্নলিখিত আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম চুক্তি সমূহ বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে-
(ক) The Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973;
(খ) The International Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LDC) 1972;
(গ) The Protocol on Preparedness Response and Cooparation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (HNS Protocol);
(৩) উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লেখিত কোন কনভেনশন বা প্রটোকলের কোন সংশোধন বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে না যদি বাংলাদেশ উক্তরূপ সংশোধনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

৪১। জাহাজ কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা ও শর্তাদি পরিপালন করিবে
(১) এই ধারা প্রযোজ্য হইবে-
(ক) সকল বাংলাদেশে নিবন্ধিত সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে; এবং
(খ) বাংলাদেশ জলসীমায় সকল বিদেশী পাতাকাবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে-
যাহা এই আইনে উল্লেখিত কোন আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম কনভেনশনের শর্তাদির আওতাভূক্ত অথবা অন্য কোন আইন বা প্রযোজ্য কনভেনশনের বিধানাবলীর আওতাভূক্ত (জাহাজের শ্রেণী, প্রকার, আকার, ব্যবহার বা সমুদ্রযাত্রা বা অন্য যে কোন কিছুর উপর ভিত্তি করিয়াই হউক না কেন)।
(২) এই আইন ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধান সাপেক্ষে, কোন জাহাজ যাহার ক্ষেত্রে উপধারা (১)-এর অধীনে কোন আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম কনভেনশন প্রযোজ্য হয় উহা- 
(ক) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তাদি পরিপালন করিয়া পরিচালিত হইবে;
(খ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের অধীনে সকল রেকর্ড ও প্ল্যান সংরক্ষণ করিবে;
(গ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের অধীনে সকল তথ্য ও প্রজ্ঞাপন প্রদান করিবে;
(ঘ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের চলতি সনদ ধারণ করিবে;
(ঙ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনে উল্লেখিত নক্সার শর্ত পরিপালন করিবে;
(চ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তানুযায়ী সরঞ্জামাদি বহন করিবে এবং নিশ্চিত করিবে যে তাহা উক্তমরূপে চলমান অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে;
(ছ) উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল কনভেনশনের শর্তানুযায়ী লোকবল, প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতার স্তর ব্যবস্থা করিবে;
(জ) প্রযোজ্য কোন কনভেনশনে উল্লেখিত শর্তাবলী পরিপালন করিবে, উহাতে উল্লেখিত অব্যাহতি বা ব্যতিμম ব্যতিরেকে।
(৩) কোন জাহাজ উপধারা (২) লংঘন করিলে উহার মালিক বা মাষ্টার একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং নিম্নরূপে দায়ী হইবে-
(ক) যদি জাহাজখানি ৫০০ গ্রস্ টনেজের অধিক হয়, অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১০ বছর কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে; বা
(খ) যদি জাহাজখানি ৫০০ গ্রাস্ টনেজ বা তাহার নিম্নের হয়, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১০ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।
(৪) কোন জাহাজ এই ধারার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে মহাপরিচালক, উপধারা (৩)-এর অধীনে আরোপিত কোন দন্ডের অতিরিক্ত, এবং আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অন্য যেকোন ব্যবস্থার অতিরিক্ত, নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে-
(ক) জাহাজ আটক হইতে পারিবে; 
(খ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন জাহাজের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে;
(গ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত নহে এইরূপ কোন জাহাজের শর্তভঙ্গের প্রজ্ঞাপন উহার নিয়ন্ত্রণকারী মেরিটাইম প্রশাসনের নিকট জানাইতে পারিবে;
(ঘ) শর্তভঙ্গের জন্য দায়ী বা উহার সহিত জড়িত মাষ্টার বা যেকোন নাবিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

১০তম অধ্যায়
দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্বিধান
৪২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
(১) (ক) জাহাজ হইতে উদ্ভূত দূষণ হইতে সামুদ্রিক পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান বিধিতে সন্নিবেশিত হইবে।
(খ) বিধির অতিরিক্ত, মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, জাহাজ হইতে উদ্ভূত দূষণ হইতে সামুদ্রিক পরিবেশকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতার সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বিধি বা প্রবিধান নিম্নোক্ত আর্ন্তজাতিক মেরিটাইম কনভেনশন ও চুক্তি সমূহেকে, প্রযোজ্য হইলে, কার্যকর করিতে পারিবে-
(ক) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)1982;
(খ) সংশোধিত ১৯৭৮ সালের প্রটোকল কর্তৃক পরিবর্তিত InternationalConvention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL);
(গ) সংশোধিত International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 (Intervention Convention);
(N) Protocol Relating to Intervention at the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other than Oil, 1973;
(O) International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990;
(P) International Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter, (LDC), 1972;
(Q) Protocol on Preparedness Response and Coopartion to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (HNS Protocol);
(R) Internation Convention on the Control of Harmful Anti- Fouling Systems on Ships (AFS) 2001; Ges 
(S) International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM) 2004.

(৩) বিধিতে এবং প্রয়োজন অনুসারে বিধিতে বা প্রবিধানে নিম্নোক্ত বিধান সমূহ অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-
(ক) সমুদ্র বা অন্য কোন জলসীমার দূষণ সংক্রান্ত বিধান বা চুক্তি;
(খ) দূষণ সনদ সংক্রান্ত সার্ভে বা পরিদর্শন পরিচালনা;
(গ) নির্মিতব্য, পুনঃনির্মাম, মেরামত বা সংস্কারের জন্য যে সকল জাহাজ বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ এবং অবস্থান করিবে, উক্ত সকল জাহাজ সমূহের জন্য, দূষণ সনদ ধারনের বাধ্যবাধকতা থাকিবে, নিম্নোক্ত বিষয়ক সনদসহ-
(অ) জাহাজ নির্মাণ বা সরঞ্জামাদি;
(আ) তৈল বা হানিকর তরল পরিবহন;
(ই) প্যাকেটজাত ক্ষতিকর দ্রব্য পরিবহন;
(ঈ) পয়ঃনিষ্কাশন বা আবর্জনা;
(উ) বায়ূ দূষণকারী বা ওজোন (ozone) ক্ষয়কারী পদার্থ;
(ঊ) এনার্জি দক্ষতা;
(ঋ) এন্টিফাউলিং পদ্ধতি,
(এ) ব্যালাস্ট পানি ব্যবস্থাপনা।
(ঘ) বিধির বা প্রবিধানের প্রয়োগ ও উহার বিধানাবলীর অতিরাষ্ট্রিক প্রযোজ্যতা;
(ঙ) বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে, এবং দোষী সাব্যস্থ হইলে প্রবিধান বা বিধিতে বর্ণিত শাস্তি প্রদান করা যাইবে।
(চ) যেই জাহাজ বিষয়ে এইরূপ লংঘন ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় সেই জাহাজের আটক বিষয়ে।

(৪) বিধির বিধান বা প্রবিধান সমূহ হইতে পারে-
(ক) ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিতে পারিবে; 
(খ) মহাপরিচালকের নিকট সময় সময় প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত দলিল অনুযায়ী বিধান তৈরী করিতে পারিবে;
(গ) প্রবিধানের কোন বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে;
(ঘ) প্রবিধান অনুযায়ী অনুশীলনীয় কার্য্যবলীর দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে;
(ঙ) প্রবিধানের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত সকল আপতিক, সম্পূরক ও ক্রান্তিকালীন বিধান আওতাভূক্ত করিতে পারিবে।

৪৩। দূষণ সনদ ব্যতিরেকে চলাচলকারী জাহাজের অপরাধ ও দেওয়ানী দন্ড
(১) কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার উহাকে সমুদ্রে লইয়া যাইবে না বা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে না বা অন্য কাহাকেও উহা সমুদ্রে লাইয়া যাইতে দিবে না, যদি-
(ক) জাহাজখানির বিধি বা প্রবিধান কর্তৃক কোন বিশেষ প্রকারের দূষণ সনদ ধারণ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকে, এবং
(খ) উক্ত প্রকার দূষণ সনদ উক্ত জাহাজের জন্য বলবৎ না থাকে।
(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করে এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৪।  বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা সংক্রান্ত প্রবিধান
(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে অথবা বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভূক্ত করিবে-
(ক) বাংলাদেশের বন্দর সমূহে জাহাজ হইতে বর্জ্য গ্রহণের সুবিধা রাখিবার ব্যবস্থা (এই অধ্যায়ে “বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা” বলিয়া উল্লেখিত);
(খ) এইরূপ বন্দর সমূহে বর্জ্য গ্রহণ সুবিধার ব্যবহার;
(গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; ও
(ঘ) বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা এবং ব্যবহারের ফি।
(২) প্রবিধান প্রণয়নে মহাপরিচালক নিম্নোক্ত বিধান সমূহ কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় লইবে-
(ক) ধারা …….-এ উল্লেখিত বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থনকৃত (ratified) কোন আর্ন্তজাতিক চুক্তির বিধান; ও
(খ) বর্জ্য গ্রহণ সুবিধা সংক্রান্ত বিধান।

(২) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম হইতে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে সরকার, Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) নির্মাণ করিবে।

৪৫। শিপইয়ার্ড, ডক বা পোতাশ্রয়ের জলে তৈল নির্গমন অবহিতকরণের দায়িত্ব 
(১) নির্মাণাধীন কোন জাহাজ বা মেরামত বা সংস্কারের জন্য অবস্থানরত কোন জাহাজের কারণে যদি বাংলাদেশের জলসীমায় বা স্থলের পরিবেশ দূষণ ঘটে, তবে জাহাজের মালিক বা মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবেদন মহাপরিচালককে প্রদান করিবে।
(২) যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে প্রতিবেদন প্রদানে ব্যর্থ হয়, সে সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৪৬। বাংলাদেশ জলসীমায় জাহাজ হইতে তৈল নির্গমন 
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময় উক্ত জাহাজ হইতে তৈল বা তৈলযুক্ত মিশ্রণ নির্গত হয়, তাহা হইলে, বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত জাহাজের মালিক বা মাষ্টার দায়ী হইবে।  
(২) উপধারা (১) এইরূপ কোন নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যাহা-
(ক) সমুদ্রে ঘটে; ও
(খ) এইরূপ প্রকৃতির বা এইরূপ পরিস্থিতির হয় যাহা সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক সাময়িকভাবে নির্ধারিতরূপে হয়। 
(৩) এই ধারার অধীনে কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক পাঁচ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।
(৪) এই ধারায় “স্থলের স্থান” বলিতে সমুদ্রের তলদেশের কোন কিছু বা তীরে অবস্থিত কিছু, বা বাংলাদেশ জলসীমার আওতাভূক্ত কোন জলের নীচে বা তীরে অবস্থিত কিছুকে বুঝাইবে, ও ভাসমান কিছু (জাহাজ ব্যতীত) যাহা সমুদ্রের তলদেশ বা তীর বা উক্তরূপ জলের সহিত নোঙ্গরকৃত বা যুক্ত উহাই ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে।

৪৭। ধারা ৪৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত মালিক বা মাষ্টারের কৈফিয়ত
(১) যখন কোন ব্যক্তি কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার হিসাবে ধারা ৪৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তৈল বা মিশ্রণ নিম্নোক্ত কারনে নির্গত হইয়াছিল প্রমানিত হইলে উহা তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে-
(ক) জাহাজের নিরাপত্তার স্বার্থে;
(খ) কোন জাহাজ বা মালের ক্ষতি পরিহারে; বা
(গ) জীবনরক্ষায়
যদি না আদালত সন্তুষ্ট হয় যে ক্সতল বা মিশ্রণের নির্গমন উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ছিল না ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তাহা যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ ছিল না।
(২) যখন কোন ব্যক্তি কোন জাহাজের মালিক বা মাষ্টার হিসাবে ধারা ৪৬-এর অধীনে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, নিম্নোক্ত বিষয় প্রমাণ করাও তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে (ক) জাহাজের ক্ষতিসাধনের ফলশ্রুতিতে কৈফিয়ত বা মিশ্রণ নির্গত হইয়াছে, এবং উক্তরূপ ক্ষতিসাধনের পরে যতদ্রুত সম্ভব নির্গমন প্রতিরোধ অথবা প্রতিরোধ সম্ভব না হইলে কৈফিয়ত বা মিশ্রণ নির্গমন বন্ধ বা হ্রাস করিবার জন্য, সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ লওয়া
হইয়াছে; বা
(খ) তৈল বা মিশ্রণ ছিদ্র হওয়ার কারনে নির্গত হইয়াছে, এবং উক্তরূপ ছিদ্র বা উহার আবিষ্কারে বিলম্ব যুক্তিসঙ্গত সর্তকতার অভাবের কারনে ঘটে নাই, এবং নির্গমন আবিষ্কারে পরে যতদ্রুত সম্ভব উহা বন্ধে বা হ্রাসকরণে সকল যুক্তিসঙ্গ পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে।


৪৮। ধারা ৪৬-এর অধীনে অপরাধে অভিযুক্ত দখলকারীর কৈফিয়ত
যখন কোন ব্যক্তি স্থলের কোন স্থানের দখলকারী হিসাবে ধারা ৪৬- এর অধীনে তৈল বা তৈলযুক্ত মিশ্রণ নির্গমনের কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণ করা তাহার জন্য একটি কৈফিয়ত হইবে যে উক্তরূপ নির্গমন বা উহা আবিষ্কারে বিলম্ব যুক্তিসঙ্গত সতর্কতার অভাবের কারণে ঘটে নাই, এবং নির্গমন আবিষ্কারের পরে যত দ্রুত সম্ভব উহা বন্ধে বা হ্রাসকরণে সকল যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ লওয়া হইয়াছে।

৪৯। নৌ দূর্ঘটনা
(১) এই ধারায় অর্পিত ক্ষমতা অনুশীলন করিতে হইবে যেখানে-
(ক) জাহাজ দূর্ঘটনায় পতিত হয় বা জাহাজে কোন দূর্ঘটনা ঘটে; এবং
(খ) মহাপরিচালকের মতে জাহাজ হইতে নির্গত তৈল বাংলাদেশের জলে সমূহ দূষণ ঘটাইবে বা ঘটাইতে পারে এবং;
(গ) মহাপরিচালকের মতে এই ধারায় অর্পিত ক্ষমতার অনুশীলন জরুরী প্রয়োজন, কিন্তু উক্তরূপ ক্ষমতা নিম্নের উপধারা (৬) ও (৭)-এ উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে হইবে।
(২) তৈল দূষণ বা তৈল দূষণের ঝুঁকি প্রতিরোধ বা হ্রাসকরণের জন্য মহাপরিচালক নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের জাহাজ বা মাল সংক্রান্ত নির্দেশনা দিতে পারিবে-
(ক) জাহাজের মালিক বা দখলকারী; বা
(খ) জাহাজের কোন মাষ্টার; বা
(গ) জাহাজের কোন পাইলট; বা
(ঘ) জাহাজের দখলে থাকা কোন সম্পত্তি রক্ষাকারী/উদ্ধারকারী বা তাহার কর্মচারী বা এজেন্ট বা সম্পত্তি রক্ষা/উদ্ধার কর্মের দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তি; বা
(ঙ) হারবার মাষ্টার, যদি জাহাজখানি কোন পোতাশ্রয়ের সীমানার জলে থাকে।
(৩) উপধারা (২)-এর কোন নির্দেশনা যাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে তাহাকে কোন ধরনের যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া বা না নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং এই উপধারার পূর্বোক্ত বিধানাবলীর স্বাধারনত্বকে ক্ষুনড়ব না করিয়া, উক্তরূপ নির্দেশনা নির্দেশ দিতে পারিবে যে-
(ক) জাহাজখানা সরাইতে হইবে বা সরানো যাইবে না, বা কোন নির্ধারিত স্থানে সরাইতে হইবে, বা কোন নির্ধারিত এলাকা বা জায়গা হইতে অন্যত্র সরাইতে হইবে; বা
(খ) জাহাজখানি কোন নির্ধারিত এলাকা বা জায়গা বা কোন নির্ধারিত পথে সরানো যাইবে না, বা
(গ) কোন তৈল বা অন্য মালামাল খালাস করা যাইবে বা যাইবে না; বা
(ঘ) নির্ধারিত সম্পত্তি রক্ষা/উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যাইবে বা যাইবে না; বা
(৪) যদি মহাপরিচালকের বিবেচনায় উপধারা (২) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা এতদুদ্দেশ্যে অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান বা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক, তৈল দূষণ বা তৈল দূষনের ঝুঁকি রোধে বা হ্রাসকরণে, উক্ত জাহাজ বা মালামাল বিষয়ে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে,
এবং পূর্বোক্ত বিধানাবলীর সাধারনত্বকে ক্ষুনড়ব না করিয়া, মহাপরিচালক-
(ক) এই ধারার অধীনের কোন নির্দেশনা দ্বারা যেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিবার ক্ষমতা আছে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা লইতে পারিবে;
(খ) জাহাজ বা উহার কোন অংশ এইরূপে ডুবাইয়া দিতে বা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারিবে, যাহা তাহার নির্দেশে অন্য কোন ব্যক্তির করিবার সাধ্য নাই;
(গ) এইরূপ কোন কার্যক্রম করিতে পারিবে যাহা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করা সম্পৃক্ত করে।
(৫) উপধারা (৪)- এর অধীনে মহাপরিচালকের ক্ষমতা এতদুদ্দেশ্যে তাহার অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তিও অনুশীলন করিতে পারিবে।
(৬) এই ধারায় প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালনের বা ব্যবস্থা গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি মানব জীবনরে ঝুঁকি পরিহারে সর্বোচ্চ চেষ্টা নিয়োজিত করিবে।
(৭) এই ধারা আর্ন্তজাতিক আইন বা অন্য কিছুর অধীনে মহাপরিচালকের উপর অর্পিত অন্য কোন ক্ষমতা বা অধিকারকে খর্ব করিবে না।
(৮) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশনামূলে বা উপধারা (৪) বা (৫) অনুযায়ী গৃহীত কোন ব্যবস্থা গ্রেপ্তারকৃত কোন জাহাজ বা উহার মালামালের বিপরীতে গৃহীত হইলে তাহা-
(ক) আদালত অবমাননা হইবে না; এবং
(খ) মহাপরিচালককে বা তাহার অনুমোদিত কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই কোন দেওয়ানী কার্য ধারায় দায়ী করিবে না।
(৯) এই ধারায়,বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে-
(ক) “দূর্ঘটনা” অর্থ জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ, আটকা পড়া বা জাহাজ চালনার অন্য কোন ঘটনা, বা জাহাজের অভ্যন্তরের বা বাহিরের অন্য কোন ঘটনা যাহা জাহাজ বা মালের সমূহ ক্ষতিসাধন করে বা সমূহ ক্ষতির আসনড়ব হুমকি স্বরূপ হয়;
(খ) “মালিক” অর্থ, যেই জাহাজে দূর্ঘটনা ঘটিয়াছে, দূর্ঘটনা ঘটিবার সময় উহার মালিক;
(গ) “পাইলট” অর্থ জাহাজের নহে এইরূপ কোন ব্যক্তি জাহাজখানি যাহার তত্ত্বাবধানে আছে।
(ঘ) “নির্ধারিত” এই ধারার কোন নির্দেশনার ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে ।

৫০। বাংলাদেশের সামুদ্রিক পরিবেশ দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ করে এইরূপে জাহাজ চালনা
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময়  উক্ত জাহাজের মাষ্টার এইরূপে জাহাজ পরিচালনা করিবে না যাহা নিম্নের কোন কিছু ঘটায়-
(ক) বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রের বা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ; বা
(খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্রের বা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিবেশের ক্ষতিসাধন।
(২) কোন ব্যক্তি উপধারা (১) লংঘন করিলে একটি অপরাধ সংঘটন করিবে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দশ লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) বছর কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।

৫১। ক্ষতিকর (Noxious) তরল পদার্থ দ্বারা দূষণ 
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময় উক্ত জাহাজ কর্তৃক ক্ষতিকর (Noxious) তরল পদার্থ দ্বারা দূষণ এবং এর প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) বায়ূ দূষণের জন্য, যে জাহাজ হইতে বায়ূ দূষণ ঘটিয়াছে, উক্ত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মাষ্টার, মালিক দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৫২। প্যাকেটজাত ক্ষতিকর পদার্থ কর্তৃক দূষণ 
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময় উক্ত জাহাজ কর্তৃক প্যাকেটজাত ক্ষতিকর পদার্থ কর্তৃক দূষণ এবং এর প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) বায়ূ দূষণের জন্য, যে জাহাজ হইতে বায়ূ দূষণ ঘটিয়াছে, উক্ত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মাষ্টার, মালিক দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।



৫৩। পয়ঃ নিষ্কাষিত বর্জ্য কর্তৃক দূষণ 
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময় উক্ত জাহাজ কর্তৃক পয়ঃ নিষ্কাষিত বর্জ্য কর্তৃক দূষণ এবং এর প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) বায়ূ দূষণের জন্য, যে জাহাজ হইতে বায়ূ দূষণ ঘটিয়াছে, উক্ত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মাষ্টার, মালিক দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৫৪। পয়ঃ নিষ্কাশিত বর্জ্যের সমুদ্রে নির্গমনে নিষেধাজ্ঞা
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময়, উপধারা (২) সাপেক্ষে, যদি,
(ক) উক্ত জাহাজের কোন ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক এইরূপ কর্মে নিয়োজিত হয় যাহা পয়ঃ নিষ্কাশিত বর্জ্য সমুদ্রে নির্গমন ঘটায়; এবং
(খ) উক্ত ব্যক্তি উক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্গমন ঘটানোর ক্ষেত্রে হঠ্কারী বা অসতর্ক হয়; এবং
(গ) নিম্নের যেকোন উপদফা প্রযোজ্য হয়-
(অ) নির্গমনটি অভ্যন্তরীন জলসীমায় ঘটে ও উক্ত জলসীমা বিষয়ে MARPOL -এর Annex-V -এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধান কার্যকর করিয়া অন্য কোন সরকারী সংস্থার কোন আইন নাই;
(আ) নির্গমনটি একচ্ছত্র অর্থর্নৈতিক অঞ্চলের সমুদ্রে ঘটে;
(ই) নির্গমনটি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরের সমুদ্রে ঘটে এবং জাহাজখানি বাংলাদেশে নিবন্ধিত;
উক্ত ব্যক্তি বা মাষ্টার বা মালিক একটি অপরাধ সংঘটন করে ও দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।
(২) উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবে না যদি MARPOL -এর Annex-V অনুযায়ী নির্গমনটি সংঘটিত হয়।

৫৫। সমুদ্রে বর্জ্য নির্গমনে নিষেধাজ্ঞা 
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময়, উক্ত জাহাজ হইতে কোন ব্যক্তি কোন বর্জ্য সমুদ্রে নির্গমন ঘটাইবে না।  
(২) উপ-ধারা (১) এর লংঘনের জন্য, যে জাহাজ হইতে বর্জ্য নির্গমন ঘটিয়াছে, উক্ত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মাষ্টার, মালিক দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।
(৩) বর্জ্য নির্গমনের অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৬। বায়ূ দূষণ প্রতিরোধ
(১) কোন জাহাজ যদি সংস্কার বা মেরামত বা এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশের পর বা জলসীমায় অবস্থান করিবার সময় উক্ত জাহাজ কর্তৃক বায়ূ দূষণ এবং এর প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(২) বায়ূ দূষণের জন্য, যে জাহাজ হইতে বায়ূ দূষণ ঘটিয়াছে, উক্ত জাহাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, মাষ্টার, মালিক দোষী সাব্যস্ত হইলে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর কারাদন্ড এবং অনধিক দুই লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

ক্ষতিকর এ্যান্টি-ফাউলিং পদ্ধতি
৫৭। প্রয়োগ
(১) এই অধ্যায় কনভেনশন প্রযোজ্য হয় এইরূপ সকল জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(২) ক্ষতিকর এ্যান্টি-ফাউলিং পদ্ধতি সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। 

৫৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কনভেনশন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং বিশেষত নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধান তৈরি করিতে পারিবে-
(ক) HAFC জাহাজে প্রয়োগ করা যাইবে না;
(খ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ জারী ও পৃষ্ঠাংকন;
(গ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ বাতিলকরণ;
(ঘ) এ্যান্টি-ফাউলিং সনদ বহন করিবার বাধ্যবাধকতা;
(ঙ) জাহাজের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় অবহিতকরণের বাধ্যবাধকতা;
(চ) বাংলাদেশ জলসীমায় কার্যরত বিদেশে নিবন্ধিত জাহাজ সংক্রান্ত নির্দেশনা;
(ছ) নৌ পরিবহন পরিষেবা।

৫৯। আইনী পদক্ষেপের হেফাজত
এই অধ্যায়ের কোন কিছুই এই অধ্যায়ের অধীনে দায়ী কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত দায় সম্পর্কে উত্থাপিত কোন দাবী অথবা দাবীর কার্যকরকরণ ক্ষুণ্ন করিবেনা।

১১তম অধ্যায়
আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল এবং চুক্তি
৬০। বাংলাদেশ কর্তৃক বলবৎযোগ্য কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তি
(১) তফসিল ২-এ আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তির একটি তালিকা রহিয়াছে যাহা এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করিয়াছে, এবং যাহা এই আইনে উল্লেখিত বিষয় সমূহের সহিত সম্পৃক্ত এবং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছে যে উহা এই আইনের বিধানাবলীর মাধ্যমে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, বলবৎ করা হইবে।
(২) কোন কনভেনশন বা প্রটোকল উহার সহিত সংযুক্ত বাধ্যতামূলক কোড অর্ন্তভূক্ত করিবে।
(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল ২-এর সহিত যেই সমস্ত আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল ও চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষ হয় তাহা যোগ করিতে পারিবে।
(৪) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল-২ হইতে কোন আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তি বাদ দিতে পারিবে বা তফসিল-২ সংশোধন করিতে পারিবে।
(৫) তফসিল ৩-এ আর্ন্তজাতিক কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তির একটি তালিকা রহিয়াছে যাহা এই আইন কার্যকর হওয়া অবধি বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে নাই কিন্তু যাহা এই আইনের পরিধির মধ্যে থাকা বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত হয়, এবং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছে যে উহা এই আইনের বিধানাবলীর মাধ্যমে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, বলবৎ করা হইবে, এবং এই আইনের বিধানাবলী সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই দিন নির্ধারণ করিবে সেই দিন হইতে বলবৎ হইবে।
(৬) সরকার, তফসিল ৩-এ উল্লেখিত কোন কনভেনশন, প্রটোকল বা চুক্তির পক্ষ হইবার পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহা তফসিল ৩ হইতে বাদ দিয়া তফসিল ২-এর সহিত যোগ করিতে পারিবে বা তফসিল ২ ও ৩ সংশোধন করিতে পারিবে।


৬১।  সূত্র নির্দেশের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্তি
(১) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-
(ক) আর্ন্তজাতিক নৌ সংস্থা (IMO);
(খ) আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (ILO);
(গ) অন্য যে কোন আর্ন্তজাতিক সংস্থা;
(ঘ) কোন সরকারী অঙ্গ বা সংস্থা, বিদেশী সরকারের কোন অঙ্গ বা সংস্থাসহ;
(ঙ) মানদন্ড লিখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা, বাংলাদেশ মান ব্যুরো কর্তৃক স্বীকৃত কোন সংস্থাসহ; বা
(চ) কোন শিল্প বা বাণিজ্যিক সংগঠন।

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয় হইতে পুনঃউপস্থাপিত বা অনূদিত হয় এইরূপ বিষয় সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত করিতে পারিবে-
(ক) আঙ্গিক বা সূত্রনির্দেশের অভিযোজন সহকারে যাহা সংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানে উহার অর্ন্তভূক্তি সহজতর করিবে; বা 
(খ) উক্ত বিষয়ের অংশ বিশেষ যাহা সংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয় তাহা সম্বলিত কোন আঙ্গিকে।

(৩) কোন প্রবিধান যাহা সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে কোন বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে তাহা বিধান দিতে পারিবে যে উক্ত বিষয় বাংলাদেশে আইনের মর্যাদা পাইবে, তবে শর্ত থাকে যে তাহা যেই ব্যক্তি বা জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত ভাবে সহজলভ্য হইবে, এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে উক্ত বিষয় প্রকাশনার মাধ্যমে যৌক্তিক সহজলভ্যতার শর্ত পূরণ হইবে।

(৪) বিষয় সমূহ এইরূপ সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত হইতে পারিবে যাহাতে উপধারা (১) ও (২)-এ উল্লেখিত সংস্থা, অঙ্গ, এজেন্সী বা ব্যক্তিগণ দ্বারা সময় সময় সংশোধিত বিষয়ও অর্ন্তভূক্ত হয়।

(৫) উপধারা (৩) সাপেক্ষে যেই সমস্ত বিষয় কোন বিধি বা প্রবিধানে সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত হয় এবং পরবর্তীতে সংশোধিত হয় তাহারা সূত্রনির্দেশের মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত মূল বিষয়ের মত একই বৈধতা উপভোগ করিবে।
১২তম অধ্যায়
প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও ক্ষমতা
৬২। প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ
(১) এই আইনের ধারা ৬-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য বোর্ড ও দপ্তর, এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি, প্রবিধান ও আদেশ ও সংশ্লিষ্ট কনভেনশন সমূহের বিভিন্ন শর্তাবলী প্রয়োগ করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।
(২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত দপ্তর সমূহে মূখ্য কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এই আইনের শর্তাদি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে “প্রয়োগকারী কর্মকর্তা” নামে অভিহিত হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২)-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন মহাপরিচালক, আদেশ দ্বারা, জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তর বা উপধারা (১)-এ উল্লেখিত অন্যান্য দপ্তর হইতে, বা সরকারের আদেশ মূলে অন্য কোন অধিদপ্তর হইতে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ সার্ভেয়ার, পরীক্ষক, পরিদর্শক বা পরিচালককে, আদেশে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ দিতে পারিবে।

(৪) প্রত্যেক প্রয়োগকারী কর্মকর্তা উপধারা (২)-এর সাধারণভাবে নিযুক্ত একজন সার্ভেয়ার হিসাবে গণ্য হইবে যাহার দায়িত্বের ভিতর পড়ে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় মহাপরিচালককে অবহিত করিবার দায়িত্ব থাকিবে।

(৫) প্রত্যেক প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে এবং অনুমোদিত আঙ্গিকে মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বৈধ পরিচয়ত্র দেওয়া হইবে।

৬৩। প্রয়োগকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা
(১) এই আইন ও উহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীনে প্রদত্ত কোন অনুমোদন, লাইসেন্স, সম্মতি, নির্দেশনা বা অব্যাহতির শর্তাবলীর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে বাংলাদেশ জলসীমায় কোন জাহাজে আরোহন করিতে পারিবে এবং জাহাজ ও উহার সরঞ্জামাদি বা উহার যে কোন অংশ, বা যে কোন উপকরণাদি, বা এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত প্রবিধান বা প্রযোজ্য কনভেনশন অনুসারে জাহাজে বহনকৃত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও দলিলাদি ইত্যাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে।
(২) প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এই ধারার অধীনে প্রয়োজন না হইলে জাহাজের মাল বোঝাই বা খালাসে বাধা দিবে না বা উহা আটক করিবে না বা অভিযানে অগ্রসর হইতে বিলম্বিত করিবে না।
(৩) জাহাজের মালিক, মাষ্টার ও কর্মকর্তারা প্রয়োগকারী কর্মকর্তার জাহাজ সার্ভে সংক্রান্ত সকল যুক্তিসঙ্গত সুবিধাদি প্রদান করিবে এবং জাহাজ ও উহার যন্ত্রাদি ও সরঞ্জামাদি বিষয়ে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত সকল তথ্যাদি প্রদান করিবে।
(৪) এই আইনের অধীনে কোন সনদ জারী করিবার পূর্বে প্রত্যেক বাংলাদেশ জাহাজের এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও কনভেনশন এর উক্ত সনদ সংক্রান্ত শর্তাদি পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগকারী কর্মকর্তা উহা সার্ভে করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিপালন না করা পর্যন্ত সনদ প্রদান স্থগিত থাকিবে এবং কোন সম্পূরক সার্ভের ক্ষেত্রে পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য জাহাজ আটক করা যাইবে।
(৫) বাংলাদেশ জলসীমায় কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ আসিলে কোন নির্দিষ্ট প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এই আইন, বিধি, প্রবিধান ও কনভেনশনের প্রযোজ্য শর্তাদির পরিপালন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিপালন না করা পর্যন্ত জাহাজ আটক রাখা যাইবে।
(৬) এই ধারার অধীনে ক্ষমতা অনুশীলনরত কোন ব্যক্তি কোন জাহাজ অনাবশ্যক আটক বা বিলম্বিত করিবে না, কিন্তু কোন দূর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোন কারণে আবশ্যক মনে করিলে সে জাহাজের হাল ও যন্ত্রাদি সার্ভে করিতে পারিবে।
(৭) যখন এইরূপ কোন ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে কোন স্থানে জাহাজে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ রসদ বা পানি রাখা আছে যাহা জাহাজে সরবরাহ করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রবিধানের জাহাজে সরবরাহ যোগ্য রসদ ও পানি সংক্রান্ত শর্তাদির ব্যত্যয় হইবে, সে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উক্ত রসদ ও পানির সরবরাহ প্রবিধান অনুসারে হইবে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।
(৮) যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও এই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুশীলনে বাধা দেয়, সে, সংক্ষিপ্ত বিচারে দোষী সাব্যস্থ হইলে, অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

৬৪। জাহাজের আটক কার্যকরকরণ
(১) যখন এই আইনের অধীনে কোন জাহাজ আটক করিবার অনুমোদন বা আদেশ হয়, বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর বা কোষ্টগার্ডের যে কোন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোষ্টগার্ডের বা কোন মূখ্য কর্মকর্তা, পাইলট বা শুল্ক কমিশনার উক্ত জাহাজ আটক করিতে পারিবে।
(২) আটকাদেশের পরে বা আটকের নোটিশ বা আদেশ মাষ্টারের নিকট জারী হইবার পর এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়কৃত হইবার পূর্বে যদি কোন জাহাজ সমুদ্রে গমন করে, জাহাজের মাষ্টার অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবে।
(৩) উক্তরূপে অগ্রসরমান কোন জাহাজ, এই আইনের অধীনে জাহাজখানি আটক বা সার্ভে করিবার জন্য অনুমোদিত কোন ব্যক্তি তাহার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে জাহাজে থাকাকালীন সময়ে সমুদ্রে গমন করিলে, উহার মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট প্রত্যেকে উক্ত ব্যক্তির সমুদ্রে গমনের আনুষঙ্গিক খরচ বহন করিবে, এবং উপরন্তু অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে বা অনধিক বিশ হাজার ইউনিট অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে।
(৪) যখন কোন মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট উপধারা (৩)-এর অধীনের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, আদালত উক্ত মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট কর্তৃক উক্ত উপধারার অধীনে ব্যয় হিসাবে পরিশোধিতব্য অর্থের বিষয়ে তদন্ত করিবে ও উহার পরিমান নির্ধারন করিবে এবং অর্থদন্ডের অর্থ উদ্ধারের পদ্ধতিতে তাহার নিকট হইতে উহা আদায়ের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৬৫। প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রবিধান
(১) মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োগকারী কর্মকর্তার কার্যাবলী ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১) কে সীমাবদ্ধ না করিয়া, নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধান বিধিতে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে বা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
(ক) জাহাজের সার্ভে ও পরিদর্শন;
(খ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার জাহাজ আটকের ক্ষমতা;
(গ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নির্দেশনা, উৎকর্সসাধন ও নিষেধাজ্ঞা নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা;
(ঘ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার তল্লাশী ও জব্দকরণের ক্ষমতা;
(ঙ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার নজরদারী ও কার্যকরকরণের ক্ষমতা;
(চ) বিস্তারিত পরিদর্শন ও আটকের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
(ছ) অবৈধ আটকের ক্ষতিপূরন;
(জ) প্রয়োগকারী কর্মকর্তার উর্দি;
(ঝ) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যেকোন বিষয়।

১৩তম অধ্যায়
সার্ভে আদালত ও বৈজ্ঞানিক রেফারী
৬৬। জরিপ (সার্ভে ) আদালত
(১) জাহাজ জরিপ বা পরিদর্শনের জন্য অনুমোদিত কোন সার্ভেয়ার-
(ক) তাহার সার্ভে বা পরিদর্শন প্রতিবেদনে এইরূপ কোন বিবৃতি প্রদান করে যাহাতে জাহাজের মালিক বা তাহার এজেন্ট বা মাষ্টার অসন্তুষ্ট হয়, বা
(খ) এই ধারার অধীনে জাহাজের কোন ত্রুটির নোটিশ প্রদান করে, বা
(গ) এই আইনের অধীনে কোন সনদ প্রদান করিতে অস্বীকার করে, মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট, যাহা প্রয়োজ্য হয়, 
সার্ভে আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(২) যখনই কোন সার্ভেয়ার কোন জাহাজ সার্ভে বা পরিদর্শন করে, সে, জাহাজের মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট দাবী করিলে, জাহাজের মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট যাহা প্রযোজ্য হয়, কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ সার্ভে বা পরিদর্শনকালে সঙ্গে রাখিবে, এবং উক্তরূপে মনোনীত ব্যক্তি যদি সার্ভেয়ার প্রদত্ত বিবৃতি বা নোটিশ অথবা সার্ভেয়ারের সনদ প্রদানে অস্বীকৃতির সহিত একমত পোষন করে, তাহা হইলে উক্তরূপ বিবৃতি, নোটিশ বা অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে সার্ভে আদালতে কোন আপীল করা যাইবে না।

৬৭। সার্ভে আদালতের গঠন
(১) কোন বন্দরের জন্য সার্ভে আদালত একজন বিচারক এবং দুইজন মূল্যায়কের সমম্বয়ে গঠিত হইবে।
এই অধ্যায়ে “বিচারক” অর্থ যুগ্ম জেলা জজ পর্যায়ের কোন বিচারক যাহাকে অত্র আদালতে পদায়ন করা হইবে।
(২) মূল্যায়কগণ নটিক্যাল, প্রকৌশল বা অন্য কোন বিশেষ নৈপূণ্য বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইবে।
(৩) বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজ বিষয়ে তৃতীয় অংশের বিধানাবলীর সাপেক্ষে, মূল্যায়কগণের মধ্যে একজন সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষ মামলার জন্য নিযুক্ত হইবেন, এবং অন্যজনকে ততোদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুুতকৃত কোন তালিকা হইতে বিচারক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সমন দ্বারা ডাকিবে, বা, যদি এইরূপ কোন তালিকা না থাকে বা এইরূপ তালিকা হইতে কোন ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করা বাস্তবসম্মত না হয়, আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।


৬৮। সার্ভে আদালতের ক্ষমতা ও পদ্ধতি
(১) আদালত, কোন আপীলের নোটিশ বা সরকারের রেফারেন্স প্রাপ্ত হওয়ায় পর, অবিলম্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সভা করিবার জন্য মূল্যায়কদিগকে সমন দিবে।
(২) সার্ভে আদালত প্রত্যেক মামলা উম্মুক্ত আদালতে শুনানী করিবে;
(৩) বিচারক এবং প্রত্যেক মূল্যায়ক এই আইনের উদ্দেশ্যে, আটককারী কর্মকর্তার উপর এই আইন যেইরূপ পরিদর্শনের, সাক্ষীর উপস্থিতি বলবৎকরণের এবং প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা অর্পণ করে সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে।
(৪) আদালত যেকোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাহাজ সার্ভে করিবার এবং উহার উপর প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।
(৫) জাহাজ চূড়ান্তরূপে আটকের বা মুক্তকরণের আদেশ দিবার সরকারের যেইরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে আদালতেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে; কিন্তুু যদি মূল্যায়কগণের মধ্যে একজন জাহাজের আটকাদেশের সহিত সম্মত না হয়, জাহাজ মুক্ত হইবে।
(৬) কোন জাহাজের মালিক এবং মাষ্টার এবং মালিক বা মাষ্টার কর্তৃক নিযুক্ত যেকোন ব্যক্তি বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীনে পরিচালিত যেকোন পরিদর্শন বা সার্ভেতে যোগ দিতে পারিবে।
(৭) আদালত নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার প্রত্যেক মামলার কার্যধারা সম্পর্কে সরকারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে, এবং প্রত্যেক মূল্যায়ক হয় উক্ত প্রতিবেদন স্বাক্ষর করিবে নতুবা তাহার ভিন্ন মতের কারণ সরকারকে জানাইবে।

৬৯। সার্ভে আদালত সম্পর্কে সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) নির্দিষ্টভাবে, এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধি নিম্নের সকল বা যেকোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা-
(ক) সার্ভে আদালতের কার্যপ্রক্রিয়া;
(খ) আপীলের প্রেক্ষিতে খরচের জামানত এবং ক্ষতিপূরণের বিধান;
(গ) ফি-এর পরিমাণ এবং প্রয়োগ; এবং
(ঘ) বিরোধের ক্ষেত্রে খরচের যথাযথ পরিমাণ নির্ণয়।


৭০। দূরূহ মামলায় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির নিকট রেফারেন্স
(১) যদি সরকার মনে করে যে সার্ভে আদালতের কোন আপীলের সহিত কোন ব্যাখ্যা বা নক্শা বা বৈজ্ঞানিক সমস্যা বা গুরুত্বপূর্ণ নীতির প্রশ্ন জড়িত, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রস্তুতকৃত বৈজ্ঞানিক রেফারীর তালিকা হইতে উক্ত মামলার জন্য বিশেষ যোগ্যতা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট উক্ত প্রশ্ন প্রেরণ করিতে পারিবে,  এবং উক্তরূপ ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ও
আপীলকারীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে বাছাই হইতে পারিবে, বা এইরূপ কোন চুক্তির অবর্তমানে সরকার বা রেফারীগন কর্তৃক বাছাই হইতে পারিবে; এবং অতঃপর আপীলখানি সার্ভে আদালতের পরিবর্তে উক্তরূপ রেফারী কর্তৃক নিষ্পত্তি হইবে।
(২) সরকার, উক্তরূপ যে কোন আপীলকারী চাহিলে এবং রেফারীর খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচের সন্তোষজনক জামানত প্রদান করিলে, এইরূপ আপীল উপরোক্ত নিয়মে বাছাইকৃত এক বা একাধিক রেফারীর নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।
(৩) রেফারীর বা রেফারীগনের সার্ভে আদালতের বিচারকের সমরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

১৪তম অধ্যায় 
অপরাধ ও বিচার
৭১। অপরাধের বিচার 
এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য ক্ষমতা দায়রা জজ আদালতের থাকিবে।

৭২। অপরাধের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার
(১) এক্তিয়ার অর্পণের উদ্দেশ্যে, ঘটনাস্থল শুধুমাত্র ঘটনার স্থানই হবে না, সেই সাথে এই আইনের অধীনে যেকোন অপরাধ অপরাধী সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেছে এইরূপ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(২) একই উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীনে যেকোন অভিযোগের বিষয় অভিযুক্ত ব্যক্তি সাময়িকভাবে অবস্থান করিতেছে এইরূপ বাংলাদেশের যেকোন স্থানে উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(৩) উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনের এক্তিয়ার অন্য কোন আইনের অধীনে আদালতের এক্তিয়ার বা ক্ষমতা খর্ব হইবে না, অতিরিক্ত হইবে।

৭৩। উপকূলের নিকটবর্তী জাহাজের উপর এক্তিয়ার
যখন কোন এলাকা, যেখানে এই আইনের অধীনে বা অন্য কোন আইনের অধীনে যেকোন উদ্দেশ্যে কোন আদালতের এক্তিয়ার থাকে, সমুদ্রের উপকূলে বা কোন উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী বা অন্য কোন নাব্যজল ঘেঁষা বা বর্ধিত হইয়া থাকা অংশে অবস্থিত হয়, উক্তরূপ প্রত্যেক আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত উপকূলে থাকা বা উহা অতিক্রম করিতে থাকা কোন জাহাজ, বা উক্তরূপ উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী বা নাব্যজাল বা উহার নিকটে অবস্থানরত কোন জাহাজ এবং উহার সকল ব্যক্তি বা উহাতে সাময়িকভাবে থাকা ব্যক্তিদের উপর এইরূপে এক্তিয়ার থাকিবে যেন উক্ত জাহাজ বা ব্যক্তিগণ উক্ত আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের মূল অধিক্ষেত্রের সীমার অভ্যন্তরে রহিয়াছে।

৭৪। অপরাধীর বিচারের স্থান
এই আইন বা তদধীন কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে কোন ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিলে তাহাকে যেই স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই তাহার বিচার হইবে, বা সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দ্বারা যেই স্থান নির্ধারণ 
করিবে, বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে যেইখানে বিচার হইতে পারে সেইখানে বিচার হইবে।

৭৫। তদন্ত
এই আইনের অধীন মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর রিপোর্টের ভিত্তিতে সূচিত মামলা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে সূচিত মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৬। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহন ও ইত্যাদি  
(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non- compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

৭৭। বিচার পদ্ধতি
(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ৭৭ ধারা মতে দায়রা জজ আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।
(২) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।
(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, আদালত মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে বিচারক উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।
(৫) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যে পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(৬) কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আদালত, উক্ত নারী বা শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থে তাহার মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা করিবে।

৭৮৷ আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার
 (১) যদি আদালতের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-
(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং 
(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আদালত ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবেন।
 (২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হইবার পর বা তাহাকে আদালতে হাজির করার পর বা তাহাকে আদালত কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৭৯৷ সাক্ষীর উপস্থিতি
(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য সাক্ষীর সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীকে উক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থাকিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।
 (৩) এই ধারার অধীন কোন সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করিলে আদালত উহাকে অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮০। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর প্রয়োগ
এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোন অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিল, এবং আটক ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৮১। কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন
(১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানী হয় তাহা হইলে অপরাধ সংঘটনকালীন সময়ে যেই ব্যক্তিগণ উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত বা যেই ব্যক্তিগণ কোম্পানীর যে কার্যকলাপ দ্বারা উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই কার্যকলাপ পরিচালনার দায়িত্ত্বপ্রাপ্ত বা কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনের জন্য দায়ী, সমবেত বা পৃথকভাবে তাহাদের প্রত্যেকে, এবং সেই সাথে কোম্পানী, উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী দন্ডিত হইবে।
(২) উপধারা (১) এর কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে দন্ডযোগ্য করিবে না যদি সে প্রমাণ করে যে উক্ত অপরাধ তাহার অগোচরে সংঘটিত হইয়াছিল বা সে উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধকল্পে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল।
(৩) উপরাধা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন যেই ক্ষেত্রে অত্র আইন মতে কোন অপরাধ কোন কোম্পানী কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানীর কোন পারিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তার সম্মতিতে বা পরোক্ষ সম্মতিতে বা তাহাদের অবহেলা জনিত কারণে সংঘটিত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে এইরূপ পরিচালক, অংশীদার, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা উক্ত অপরাধে দোষী বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক দন্ড প্রদান করা যাইবে।

৮২। সাক্ষী উপস্থাপন না হইলে সাক্ষ্য হিসাবে জবানবন্দীর গ্রহনযোগ্যতা
(১) যখনি, এই আইনের অধীনে বাংলাদেশের কোন স্থানে কোন আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে, অথবা সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য আইন দ্বারা বা পক্ষগণের সম্মতি দ্বারা অনুমোদিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে, রুজুকৃত কোন আইনগত কার্যধারায়, কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক হয়, এবং বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি, যাহা প্রযোজ্য হয়, যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও উক্তরূপ আদালত, ম্যাজিষ্ট্রেট বা অনুমোদিত ব্যক্তির সম্মুখে উক্তরূপ সাক্ষী উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী কর্তৃক বাংলাদেশের কোন আদালত, বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বা কোন বাংলাদেশ কনসুলার কর্মকর্তার নিকট একই বিষয়ে পেশকৃত পূর্বেকার কোন জবানবন্দী, সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে-
(ক) যদি উক্ত জবানবন্দী যেই আদালত বা বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেট বা কনসুলার কর্মকর্তার সম্মুখে করা হইয়াছে তাহার স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত হয়;
(খ) যদি বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সাক্ষীকে নিজে বা এজেন্ট দ্বারা জেরা করিবার সুযোগ পায়; ও
(গ) যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত জবানবন্দী অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে করা হইয়াছিল।
(২) উক্তরূপ জবানবন্দী স্বাক্ষর করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর বা তাহার সরকারী চরিত্র প্রমাণ করা আবশ্যক হইবে না; এবং এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রত্যয়নপত্র যে বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীকে জেরা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং ফৌজদারী কার্যধারায় পেশকৃত কোন জবানবন্দী অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে করা হইয়াছিল, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে, চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে যে সে উক্তরূপ সুযোগ
পাইয়াছিল ও জবানবন্দী উক্তরূপে করা হইয়াছিল।

৮৩। সাক্ষ্য আইন এবং আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০
এই আইনের আইনগত কার্যধারায় সাক্ষ্য আইন এবং আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে। 

৮৪। অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের মাধ্যমে বেতন ইত্যাদি সংগ্রহ
যখন এই আইনের অধীনে কোন আদালত বা অন্য কর্মকর্তার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন অর্থ পরিশোধের আদেশ হয়, এবং উক্ত অর্থ নির্দেশিত সময় বা পদ্ধতিতে পরিশোধিত না হয়, আদেশে উল্লেখিত অর্থ এবং খরচ হিসাবে প্রদানকৃত অতিরিক্ত কোন অর্থ, এতদুদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত কোন পরোয়ানা দ্বারা যেই ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৮৫। জাহাজ ক্রোকের মাধ্যমে মজুরী, অর্থদন্ড ইত্যাদি সংগ্রহ
যখন কোন আদালত বা অন্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের এই আইনের অধীনে কোন অর্থদন্ড বা অন্য কোন অর্থ পরিশোধ করিবার আদেশ দানের ক্ষমতা থাকে, উক্তরূপ আদিষ্ট ব্যক্তি যদি কোন জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্ট হয় এবং নির্দেশিত সময়ে ও পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ পরিশোধ না করে, উক্ত অর্থ পরিশোধ বাধ্যকরণে তাহার অন্য কোন ক্ষমতার অতিরিক্ত, পরোয়ানা দ্বারা অপরিশোধিত অর্থ জাহাজ ও উহার সরঞ্জামাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৮৬। বিদেশী জাহাজের বিরুদ্ধে কার্যধারা সম্পর্কে কনসুলার প্রতিনিধিকে প্রেরণীয় নোটিশ
যদি বাংলাদেশ জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন জাহাজ এই আইনের অধীনে আটক হয় বা উক্ত জাহাজের মাষ্টার, মালিক বা এজেন্টের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন কার্যধারা রুজু হয়, তাহা হইলে জাহাজখানি যেই রাষ্ট্রে নিবন্ধিত সেই রাষ্ট্রে জাহাজখানি সাময়িকভাবে যেই বন্দরে অবস্থানরত সেই বন্দরের বা উহার নিকটবর্তী বন্দরের কোন কনসুলার কর্মকর্তাকে অনতিবিলম্বে একটি নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে, এবং উক্তরূপ নোটিশ জাহাজখানি কি কারণে আটক হইয়াছে বা কেন কার্যধারা রুজু হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিবে।

৮৭। দলিলাদি জারী
যখন এই আইনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির উপর কোন দলিল জারী করিতে হয়, উক্ত দলিল জারী হইবে-
(ক) যেকোন ক্ষেত্রে, যেই ব্যক্তির উপর জারী হইবে তাহার নিকট ব্যক্তিগতভাবে কপি পৌঁছানোর মাধ্যমে, বা তাহার সর্বশেষ বাসস্থানে কপি রাখিয়া যাওয়ার মাধ্যমে;
(খ) যদি দলিলখানা কোন জাহাজের মাষ্টারের উদ্দেশ্যে হয়, বা জাহাজের কোন ব্যক্তির উপর জারী করিতে হয়, তাহা হইলে, উহা জাহাজের দায়িত্বে থাকা বা দায়িত্বে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন কোন ব্যক্তির কাছে রাখিয়া যাওয়ার মাধ্যমে; এবং
(গ) যদি দলিলখানা কোন জাহাজের মাষ্টারের উপর জারী করিতে হয় কিন্তু মাষ্টার না থাকে ও জাহাজখানা বাংলাদেশে থাকে, তাহা হইলে জাহাজের ব্যবস্থাপনা মালিকের উপর, বা যদি কোন ব্যবস্থাপনা মালিক না থাকে, বাংলাদেশ বসবাসরত জাহাজের কোন এজেন্টের উপর, বা যেখানে এইরূপ কোন এজেন্ট না থাকে বা পাওয়া না যায়, জাহাজের মাস্তুলে একটি কপি সাঁটিয়া দেওয়ার মাধ্যমে;
(ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তির ই-মেইল ঠিকানা জানা থাকে, দলিলের একটি স্ক্যানকৃত কপি উক্ত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণের মাধ্যমে।
৮৮। সত্যায়নের প্রমাণ অনাবশ্যক
যদি কোন দলিল এই আইনের অধীনে সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পাদিত হইতে হয় বা সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হইতে হয়, উক্ত দলিল যেই ব্যক্তি আবশ্যক ঘটনাদির সাক্ষ্য দিতে সক্ষম তাহার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে, এবং সত্যায়নকারী সাক্ষীদিগকে ডাকিবার প্রয়োজন হইবে না।

৮৯। অর্থদন্ডের প্রয়োগ
এই আইনের অধীনে অর্থদন্ড আরোপকারী কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা আদালত বা কর্তৃপক্ষ, দরকার মনে করিলে, যেই কার্য বা দোষের কারণে উক্তরূপ অর্থদন্ড আরোপ করা হইয়াছিল উহার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের জন্য বা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার খরচ পরিশোধের জন্য দন্ডের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৯০৷ অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি
যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন৷

৯১।মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড 
(১) মিথ্যা জানিয়া বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোন ব্যক্তি ভিত্তিহীন কোন তথ্য, যে তথ্যের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন তদন্ত বা বিচার কার্য পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, প্রদান করিলে তিনি মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।
 (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তিনি এই ধারার অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
 (৩) তথ্য প্রদানকারী অধিদপ্তরের বা সরকারি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী হইলে এবং তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে তাহার বিরুদ্ধে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দণ্ড প্রদান করা হইবে।


১৫তম অধ্যায় 
নকশা সংক্রান্ত
৯২। জাহাজের নকশা ও অন্যান্য
(১) জাহাজের নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে, জাহাজের নকশা, অঙ্কন, গণনা এবং নির্মাণ সংক্রান্ত সকল তথ্য অধিদপ্তরের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।
(২) জমা দেওয়া নকশা, অঙ্কন, গণনা এবং অন্যান্য কাঠামোগত ডেটা পর্যাপ্তভাবে জাহাজের গঠন, উপাদানের মাত্রা, বিন্যাস, কার্গো, ফ্রিবোর্ড, স্থিতিশীলতা, প্রপালশন যন্ত্রপাতি এবং বোর্ডে থাকা ব্যক্তিদের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়সহ সকল বিষয়াদি যাহা নির্মিতব্য বা সংস্কার করা হইবে এমন জাহাজটির উদ্দেশ্য প্রনয়ণ করা হইয়াছে প্রকাশ এবং প্রদর্শন করিবে এবং নিশ্চিত করিবে যে, নির্মিতব্য জাহাজটি এসকল বিষয়াদি মানিয়া চলিতে সক্ষম হইবে।
(৩) এই আইনের অধীনে এবং বিধি মোতাবেক একটি জরিপ শেষ হওয়ার পরে, অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত নকশা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা জরিপের আওতায় থাকা অন্যান্য বিষয়ে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। যাইহোক, অনুমোদিত সরঞ্জাম এবং ডিভাইসগুলি সমতুল্য অনুমোদিত সরঞ্জাম এবং ডিভাইস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে।
(৪) ডিজাইনের নিয়মগুলি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা পূর্ব পর্যন্ত নির্মিতব্য বা নির্মাণাধীন জাহাজগুলি আন্তার্জাতিক স্বীকৃত মান অনুযায়ী ডিজাইন প্রণয়ন করিবে, নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।
(৫) যেসকল জাহাজ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে স্বীকৃত মান অনুযায়ী নির্মিত হয় না, সেগুলির জন্য জাহাজের মালিক জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক একটি উপযুক্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করিবেন, উদাহরণস্বরূপ, IMO সার্কুলার 1455 অনুসারে এবং  বিভিন্ন IMO সার্কুলার ও দলিলে প্রদত্ত বিকল্প এবং সমতুল্য অনুমোদনের জন্য নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে, বোর্ড অনুমোদন করিতে পারিবে।
(৬) এই আইন প্রণয়নের পূর্বে বা সময় যে সকল জাহাজ র্নিমাণাধীন থাকিবে, সেসকল জাহাজের ডিজাইন আন্তার্জাতিক স্বীকৃত মান অনুযায়ী প্রণয়ন করিবে, নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।
(৭) জাহাজের প্রকৃতি অনুযায়ী জাহাজের নকশা, অঙ্কন, গণনা এবং নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৮) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩১ ও ৩৩ এ বর্ণিত কোডসমূহ প্রয়োগ করা হইবে।


 ১৬তম অধ্যায়
জাহাজের বিভিন্ন সনদ ও ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত
৯৩। সনদ প্রদান
(১) নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার পর বোর্ড প্রয়োজনীয় সকল জরিপ এবং পরির্দশন সম্পন্নপূর্বক সকল ধরনের সনদ প্রদান করিবে।
(২) নির্মাণাধীন থাকাবস্থায় বোর্ড প্রয়োজনীয় সকল জরিপ এবং পরির্দশন সম্পন্নপূর্বক সময় সময় সনদ প্রদান করিবে।
(৩) বোর্ড কর্তৃক প্রদানকৃত সকল ধরনের সনদের উপর ভিত্তি করিয়া বোর্ড কোন নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া জাহাজকে ছাড়পত্র প্রদান করিবে। উক্ত ছাড়পত্র ব্যতিত কোন জাহাজ সমুদ্র যাত্রা করিতে পারিবে না।
(৪) সনদসমূহ কোন কোন বিষয়ে প্রদান করা হইবে এবং সনদ প্রদানের পূর্বশর্তসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৫) কোন ব্যক্তি, মালিক, মাস্টার বা জাহাজের কর্মকর্তা অসৎ উদ্দেশ্যে জাল ছাড়পত্র, সার্টিফিকেট বা কাগজপত্র উপস্থাপন বা দাখিল করিলে তিনি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছরের কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইতে অনধিক ২০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭তম অধ্যায় 
জাহাজ নির্মান বোর্ড
৯৪। সরকারের আইন পরিচালনার ক্ষমতা
সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও এই আইনের পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে।

৯৫। জাহাজ নির্মাণ বোর্ড
(১) সরকার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি জাহাজ নির্মাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে যাহা এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য জরুরী এবং আন্তর্জাতিক নৌ সংস্থা (আই.এম.ও.) ও অন্যান্য জাহাজ নির্মাণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শর্ত পরিপালনে প্রয়োজন;

(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুণ্ন না করিয়া-
(ক) জাহাজ নির্মাণ বোর্ড-
(অ) উহার কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করিবে যাহাতে উহা বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তিসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;
(আ) পরিবেশে দূষন প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ এবং দূষণ নিরসনে যথাযথ সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপসমূহ সমন্বয় করিবে;
(ই) অনুরোধ সাপেক্ষে, নৌ শিল্পকে বানিজ্যিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান করিবে;
(ঈ) অন্যান্য কার্যাবলী পালন করিবে যাহা অন্য কোন আইন দ্বারা উহার উপর অর্পন করা হইবে বা হইয়াছে;
(উ) বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে উহার সেবা প্রদান করিবে;
(খ) এই বোর্ড, অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে, জাহাজ ও অন্যান্য সত্ত্বার উপর প্রযোজ্য এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলীর পরিচালনা ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহন করিবে, এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনে মূখ্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিবে। 
(গ) অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে, এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলীর পরিচালনা ও প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহন করিবে এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।
(৩) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত এই বোর্ড এবং উহার অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কর্মকর্তাগন, যথা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সার্ভেয়ারগণ, প্রধান প্রকৌশলী ও জাহাজ সার্ভেয়ার, পরীক্ষক, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই আইনের অধীনে তাহাদের দায়িত্ব পালনে (বিচারিক দায়িত্ব ব্যতীত) মহাপরিচালকের সাধারন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।
(৪) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাহাজ নির্মাণ বোর্ড এবং উহার অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জন্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যেই সংখ্যক কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও পরিচালক প্রয়োজন মনে করিবে তাহা নিয়োগ করিবে; এবং সার্ভেয়ারগন নটিক্যাল সার্ভেয়ার, প্রকৌশল ও জাহাজ সার্ভেয়ার, জাহাজ সার্ভেয়ার এবং রেডিও সার্ভেয়ার হইতে পারিবে।
(৫) মহাপরিচালক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীনে তিনি যেই সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুশীলন ও পালন করিবার জন্য কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহা নির্দেশে উল্লেখিত শর্তমতে, যাহা তিনি উপযুক্ত মনে করেন, অন্য কোন উপযুক্ত কর্মকর্তাও তদ্রুপ অনুশীলন ও পালন করিতে পারিবে।
(৬) কর্মকর্তাগণ তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করিবে।
(৭) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন মূখ্য কর্মকর্তা অথবা উপপ্রধান কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা স্বীয় দায়িত্ব সমূহ ক্ষুন্ন না করিয়া, এই আইনের অধীনে সার্ভেয়ার এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।
(৮) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীনে স্থাপিত ও রক্ষিত প্রত্যেক দপ্তরের বিস্তারিত দায়িত্ব সমূহ নির্দিষ্ট করিবে, যাহাতে তাহারা এই আইন এবং ইহার অধীনস্থ বিধি এবং প্রবিধান সমূহ প্রয়োগ করিতে পারে, এবং প্রত্যেক কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্দিষ্ট করিতে পারিবে, এবং সময় সময় অন্য কোন যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য সংযোজন করিয়া উক্ত প্রজ্ঞাপন পরিমার্জন করিতে পারিবে।
(৯) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাহাজ নির্মাণ বোর্ড এবং উহার অধীনস্থ দপ্তর সমূহের জন্য এই আইন এবং উহার অধীনে প্রনীত বিধিমালা ও প্রবিধান মালার জাহাজের বেতার যন্ত্রপাতি এবং বেতার সেবা সংযোগ সংক্রান্ত শর্তাদি প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য যেই সংখ্যক রেডিও সার্ভেয়ার প্রয়োজন মনে করিবে তাহা নিয়োগ করিবে। 
(১০) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৯৬। বোর্ডের গঠন
……………….
………..
……………
………….

৯৭। বোর্ডের কার্যালয় 
(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ।
 
(২) বোর্ড প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৯৮। মহাপরিচালকের দায়িত্ব
(১) জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে মহাপরিচালকের সাধারণ তত্ত্বাবধান চলিতে/বহাল থাকিবে, এবং ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে তিনি এই আইন এবং জাহাজ নির্মাণ বা মেরামত বা সংস্কার সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধানাবলী সম্পাদন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।
(২) মহাপরিচালক এই আইনের অধীনে যে কোন আইনগত কার্যধারা তাহার অধীনস্থ যে কোন কমকর্তার নামে গ্রহন করিতে পারিবে।
(৩) মহাপরিচালক জাহাজ নির্মান জনিত দূষণ প্রতিরোধ, হ্রাসকরন এবং দুষণের প্রভাব প্রশমনের নিমিত্তে যেকোন পদক্ষেপ লইতে অথবা সমন্বয় করিতে পারিবেন, যাহাতে অন্যান্যনের মধ্যে নিন্ম বর্ণিত বিষয় অন্তভুক্ত হইবে;
(ক) পরিবেশ দূষণ ঘটায় বা ঘটাইতে পারে এইরূপ ঘটনার প্রতিরোধ অথবা উহার প্রভাব হ্রাস করনের নিমিত্তে সাড়া দিবার জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সত্ত্বার সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি পুন:মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা;
(খ) গবেষনা, প্রশিক্ষন এবং পরামর্শ সহ অন্যান্য সেবা প্রদান।
(৪) মহাপরিচালক সমস্ত অধীস্থ দপ্তর সমূহের এবং আইনের অধীনে নিযুক্ত সমস্ত কর্মকর্তার ভূমিকা এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

৯৯। বাংলাদেশ নতুন জাহাজ নিবন্ধক
(১) জাহাজ নতুন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের পর মহাপরিচালক বরাবর বিধি দ্বারা র্নিধারিত উপায়ে আবেদন করিয়া নিবন্ধিত (রেকর্ডভূক্ত) হইতে হইবে এবং ছাড়পত্র নিতে হইবে।
(২) মহাপরিচালক নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের পর জাহাজের সমুদ্র যাত্রার জন্য ছাড়পত্র প্রদানকারী হইবে।
(৩) উপধারা (১)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক, ছাড়পত্র প্রদানের দায়িত্ব পালনসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য মূখ্য কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনীত করিতে পারিবে।

১০০।  সার্ভে, পরিদর্শন ও নজরদারী
(১) পরিদর্শন, নজরদারী ও সার্ভে কারিবার জন্য এবং এই আইনের অধীনে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহন করিবার জন্য মহাপরিচালক, সার্ভেয়ার বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোন ব্যক্তি, এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন কোন জাহাজ আরোহন, পরিদশর্ন এবং সার্ভে করিতে পারিবে, এবং এই আইনের অধীনস্থ কোন প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সত্তা বা কোন পোর্ট পরিষেবার স্থলে প্রবেশ করিতে পারিবে, এবং সনদ, দলিল, রেকর্ড পত্র বা অন্য কোন প্রমানের উপস্থাপন দাবী করিতে পারিবে, এবং শপথ গ্রহন পূর্বক সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন দায়িত্ব পালনকালে মহাপরিচালক, সার্ভেয়ার বা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি প্রস্তুতকৃত একটি আচরণবিধি অনুসরণ করিবে।

১০১। মহাপরিচালকের অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা
(১) মহাপরিচালক, প্রয়োজন মনে করিলে, এইরূপ কোন শর্ত সাপেক্ষে যাহা এই আইন বা কোন প্রযোজ্য মেরিটাইম কনভেনশনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, কোন জাহাজকে এই আইনের কোন নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত শর্তের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন বা কোন শর্ত পালন মওকুফ করিতে পারিবেন, যদি তিনি, উক্ত শর্ত বিষয়ে, নিম্নের উপধারা (২)-এর বিষয় সমূহ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন।
(২) উক্ত বিষয় সমূহ নিন্মরূপ:
(ক) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে শর্তটি যথেষ্ঠ পরিমানে পরিপালিত হইয়াছে বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ পরিপালন অপ্রয়োজনীয়; এবং
(খ) উক্ত শর্তের বিপরীতে যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে বা ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে তাহা শর্তটির প্রকৃত পরিপালনের সমান বা উহা অপেক্ষা অধিক কার্যকর;
(৩) মহাপরিচালক সরকারকে নিন্মোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়া একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে:
(ক) পূর্ববর্তী বৎসরে এই ধারার অধীনে তিনি যেসমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন; এবং
(খ) প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেই কারণে তিনি উহা করিয়াছেন।

১০২। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ
(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত এই আইনের কোন বিধানের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রয়োগ যোগ্য কোন ক্ষমতা, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, জাহাজ নির্মাণ বোর্ডের মহাপরিচালক কর্তৃকও প্রয়োগ যোগ্য হইবে।
(২) উপধারা (১)-এর অধীনে কোন দায়িত্ব অর্পণ সরকার কর্তৃক তদ্রুপ ক্ষমতা অনুশীলন বা দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করিবে না।
(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি এই ধারার অধীনে দায়িত্ব অর্পণের ফলে কার্যরত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তিনি বিপরীত কোন প্রমাণের অবর্তমানে উক্তরূপ দায়িত্ব অর্পণের শর্তানুযায়ী কার্যরত বলিয়া অনুমিত হইবে।

১০৩। সরকারের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা
সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সময় সময় মহাপরিচালককে এই আইনের পরিচালনায় যে সমস্ত কৌশল গ্রহন করিতে হইবে তাহার উপরে এমন সাধারন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যাহা এই আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান সমূহের সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এবং মহাপরিচালক উহা বাস্তবায়নের নিমিত্তে তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১০৪। আইন, কনভেনশন ইত্যাদির প্রাপ্যতা
(১) এই আইনের এর অধীনে স্থাপিত এবং রক্ষিত প্রত্যেক দপ্তর নিজ নিজ দপ্তরে নিন্মোক্ত বিষয়গুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে-
(ক) এই আইনের একটি সাম্প্রতিক কপি,
(খ) এই আইনে উল্লেখিত যাবতীয় কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ যাহা বাংলাদেশে প্রযোজ্য,
(গ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রণীত যাবতীয় বিধি, প্রবিধান, আদেশ এবং নোটিশসমূহ।
(২) জাহাজ নির্মাণ বোর্ড উহার ওয়েবসাইটে উপধারা (১)-এ উল্লেখিত সাম্প্রতিক দলিলাদির সফ্ট কপির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিবে।

১০৫। যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সমঝোতা স্মারক
মহাপরিচালক, এই আইনের উদ্দেশ্য ও বিধানাবলী পূরণকল্পে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় সমঝোতা স্মারক বিষয়ে নিন্মোক্তদের সহিত যোগাযোগ, সহযোগিতা, পরামর্শ করিবে ও সম্পাদন করিবে-
(ক) সরকারী এজেন্সী সমূহ যাহারা এই আইনের এবং প্রযোজ্য মেরিটাইম কনভেনশনসমূহের অধীনস্থ কার্যাবলীর সহিত সম্পৃক্ত;
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার সমূহ যাহারা এমন কোন মেরিটাইম কনভেনশনের পক্ষ যাহাতে বাংলাদেশেও একটি পক্ষ;
(গ) ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার সমূহ;
(ঘ) জাহাজ নির্মাণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক, আন্তঃসরকার এবং বেসরকারী সংগঠনসমূহ;
(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে নেওয়ার নিমিত্ত জাহাজ নির্মাণে সহিত কিংবা নৌ পরিবেশ সুরক্ষার সহিত জড়িত বা আগ্রহী অন্য কোন জাহাজ মালিক, নাবিক সংগঠন, জাহাজের এজেন্ট এবং অন্যান্য সত্ত্বা সমূহ।

১০৬। স্বীকৃত সংস্থা সমূহের উপর ক্ষমতা অর্পণ
(১) বাংলাদেশ জাহাজের সার্ভে, পরিদর্শন বা অডিট করিবার জন্য এবং এই আইনের অধীনে কোন সনদ জারী করিবার জন্য কোন সংস্থাকে অনুমোদন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে, আই.এম.ও. কর্তৃক গৃহীত স্বীকৃত আর,ও কোড মোতাবেক প্রবিধান প্রণয়ণ করিতে পারিবে।
(২) উপধারা (১)-এর সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত প্রবিধান:-
(ক) সার্ভে, পরিদর্শন বা অডিট এবং সনদ বা পৃষ্ঠাঙ্কন জারীর ধরণ উল্লেখ করিবে;
(খ) ইহা উল্লেখ করিবে যে, বাধ্যতামূলক আন্তজার্তিক চুক্তি সমূহে উল্লেখিত সনদসহ, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীভূক্ত জাহাজ সাধারণ ভাবে অথবা বিশেষ অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট ধরণের সনদ লইবে।
(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান মোতাবেক কোন অনুমোদিত সংস্থা কোন সনদ ইস্যু বা পৃষ্ঠাঙ্কন প্রদান করিলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, উহা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বা প্রদত্ত।
(৪) মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাহাজের সার্ভে বা অডিট এবং এই আইনের অধীনে কোন সনদ ইস্যু করিবার ক্ষমতা প্রত্যর্পন করিবার জন্য এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান এবং আর.ও কোডের বিধান অনুসরণ করিয়া যে কোন সংস্থার সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।
(৫) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক দায় সমূহ পরিপালন যথাযথ ভাবে নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে, অনুমোদিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা ও উহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে একটি তদারকী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করিবে-
(ক) জাহাজের প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে পরিপূরক সার্ভে করিবার ক্ষমতা অনুশীলনের মাধ্যমে; এবং
(খ) জাহাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক শর্ত সমূহের পরিপূরক জাতীয় শর্তসমূহের পরিপালন নিশ্চিৎ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পূরক সার্ভে করিবার মাধ্যমে।

১০৭। মহাপরিচালকের প্রবিধান প্রণয়ন, আদেশ প্রদান এবং নোটিশ জারী করিবার ক্ষমতা
(১) মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদন ক্রমে এই আইনের বিধানসমূহের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারনভাবে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে;
(২) উপরোক্ত বিধানের সাধারনত্বকে ক্ষুন্ন না করিয়া, মহাপরিচালক, অধিক বিশদীকরণ এবং ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এই আইনের পরিপূরক হিসাবে এই আইনে উল্লেখিত যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে;
(৩) মহাপরিচালক প্রবিধানমালায় উল্লেখিত যে কোন বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;
(৪) উক্তরূপ কোন আদেশ যদি অন্য আদেশ ব্যতীত আইন বা প্রবিধানমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ হয় তাহা হইলে উক্ত অসংগতিপূর্ণ অংশ খানির কোন কার্যকারিতা থাকিবে না;
(৫) উক্তরূপ কোন আদেশ আই,এম,ও এবং আই,এল,ও-র কোন চুক্তিতে বা প্রযোজ্য অন্য কোন দলিলে উল্লেখিত কোন বিষয় প্রয়োগ, গ্রহন বা অন্তর্ভুক্তি করনের মাধ্যমে, সংশোধন করিয়া বা সংশোধন ব্যাতিরেকে, কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে যাহা-
(ক) কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান বা বহাল থাকিবে, অথবা
(খ) সময় সময় বিদ্যমান বা বহাল থাকিবে।
(৬) মহাপরিচালক নোটিশ, নির্দেশনামূলক টীকা ও বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে পারিবে;
(৭) সকল আদেশ, নোটিশ, নির্দেশনামূলক টীকা ও বিজ্ঞপ্তি সনাক্তযোগ্য হইবে;
(৮) বর্তমানে সক্রিয় রহিয়াছে এমন সকল প্রবিধান, নোটিশ ও নির্দেশনামূলক টীকার বিষয়সমূহ এমন ভাবে সক্রিয় রহিবে যেন উহা বর্তমান আইনের অনুরূপ বিধান সমূহের অধীনেই প্রণীত বা প্রদান করা হইয়াছিল, যদি না উহা এই আইনের অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধান বা নোটিশ বা নির্দেশনামূলক টীকার মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে বাতিল করা হয়।

১০৮। দপ্তর গঠন

(১) জরিপ দপ্তর.বোর্ড
(২) পরিদর্শক র্বোড
(৩) পরিবেশ দূষন প্রতিরোধ বোর্ড




১৮তম অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

১০৯। দায়িত্ব ইত্যাদি পালনে বাধাদান বা অন্তরায় সৃষ্টির দন্ড
যদি কোন ব্যক্তি কোন তদন্ত বা অনুসন্ধান করিবার বা কোন জাহাজে উঠিবার, সার্ভে বা পরিদর্শণ করিবার বা জাহাজখানিকে আটক করিবার জন্য এই আইনের অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন বিচারক, মূল্যায়ক, কর্মকর্তা বা অন্য ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করে বা কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করে, অথবা এই আইনের অধীনে উক্তরূপ দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা অনুশীলনে অন্য কোনরূপে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে, উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে অন্য কোন শাস্তি বিধান না করা হইলে, এই ব্যক্তি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১১০। বিধি ও প্রবিধান ভঙ্গের ক্ষেত্রে দন্ড ও কার্যক্রম
এই আইনের অধীনে কোন বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নকালে, সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে উহার কোন বিধান লঙ্ঘিত হইলে, উক্ত লঙ্ঘনের কোন দন্ড এই আইনে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত না হইলে, উহার শাস্তি হইবে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ড, এবং উক্ত লঙ্ঘন ক্রমাগত হইল প্রথম দিনের পরবর্তী লঙ্ঘন চলাকালীন প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক পাঁচ হাজার ইউনিট অর্থদন্ড।

১৯তম অধ্যায়
ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি
১১১। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি
(১) বাংলাদেশে অবস্থিত এবং রেজিস্টার্ডকৃত, International Association of Classification Societies এর তালিকাভূক্ত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং ফি প্রদান পূর্বক জাহাজ নির্মাণ অধিদপ্তরে তালিকাভূক্ত হইতে পারিবে।
(২) তালিকাভূক্তির পরবর্তীতে, ক্লাসিফিসেকশন সোসাইটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।
(৩) জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বা জাহাজের মালিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটিকে নিয়োগ প্রদান ও ফি প্রদানের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পস্থা অনুসরণ করিবে।

২০তম অধ্যায়
জাহাজ নির্মান শ্রমিক 
১১২। জাহাজ নির্মাণকারী শ্রমিক
(১) জাহাজ নির্মাণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) তে প্রদত্ত শ্রমিকের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।
(২) শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬১) এ প্রদত্ত “শিল্প প্রতিষ্ঠান” এর সংজ্ঞা এই আইনেরে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) শ্রমিকের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী, কিশোর শ্রমিক নিয়োগ, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, স্বাস্থ্য রক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, কর্মঘন্টা ও ছুটি, মজুরী ও উহার পরিশোধ, মজুরী বোর্ড, দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক, বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ, ভবিষ্যত তহবিল, শিক্ষাধীনতা, এমন সব কার্য যা শ্রম আইনে অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের দন্ড ও পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসরণ করা হইবে।
(৪) শ্রমিকে অব্যাহতির ক্ষমতা, শ্রমিকগণের দায়িত্ব, মহিলাদের প্রতি আচরণ, সমকাজের জন্য সম-মজুরী প্রদান ইত্যদি বিষয়ে শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসরণ করা হইবে।
(৫) শ্রম আইন, ২০০৬ এর অন্যান্য প্রয়োগ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২১তম অধ্যায়
পরিবেশের সুরক্ষা এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা

১১৩। পরিবেশের সুরক্ষা
 (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে, জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম হইতে উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে সরকার গাইড-লাইন বা নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবে।
 
(২) জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম হইতে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে সরকার, Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) নির্মাণ করিবে। 
 
(৩) TSDF এর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আবশ্যিক হইবে এবং সরকার, ইহার পরিচালনা ও ব্যবহার সংক্রান্ত গাইড-লাইন বা নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবে।

১১৪। শ্রমিকের কর্ম শ্রেণি-বিন্যাস
(১) সরকার, জাহাজ নির্মাণ কাজের ধরন অনুসারে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক কর্ম শ্রেণিবিন্যাস প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১৫। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ
(১) বোর্ড, কর্ম শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।
(২) শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে, একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Training Institute) প্রতিষ্ঠা করিবে।
(৩) বোর্ড, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি হাল-নাগাদ ডাটা-বেইজ সংরক্ষণ করিবে এবং ইয়ার্ড মালিকগণ উক্ত ডাটাবেইজভুক্ত শ্রমিকদের মধ্য হইতে শ্রমিক নিয়োগ করিবে।

১১৬। বীমা ও ক্ষতিপূরণ
(১) ইয়ার্ড মালিকগণ ইয়ার্ডে কর্মরত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর নামে আবশ্যিকভাবে জীবন-বীমা করিবে।
(২) ইয়ার্ডে দুর্ঘটনার কারণে কোন শ্রমিক-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে বা গুরুতর আহত হইলে, বিধি-দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা ও কর্ম শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে বাংলাদেশ শ্রম আইনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসাবে তাহার পরিবারকে বা তাহাকে ইয়ার্ড মালিকগণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

২২তম অধ্যায়
বিবিধ
১১৭। প্রণোদনা ইত্যাদির ঘোষণা
সরকার জাহাজ নির্মান শিল্পের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন প্রণোদনা, ঋণ সংক্রান্ত সুবিধাদি, ইকোনমিক জোন সংক্রান্ত সুবিধাদি, রেভেনিউ সংক্রান্ত সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদির ঘোষণা প্রদানপূর্বক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে পারিবে।

১১৮। ওয়ান স্টপ সার্ভিস
জাহাজ র্নিমাণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি যথাযথভাবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে বোর্ড, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আন্তঃমন্ত্রণালয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করিবে।

১১৯। জরুরি ভিত্তিতে জাহাজ সৈকতায়ন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান
(১) দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়, নিরাপত্তার স্বার্থে, জরুরি ভিত্তিতে জাহাজ সৈকতায়ন করিবার প্রয়োজন হইলে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া জাহাজ সৈকতায়ন করা যাইবে।
 
(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতে জাহাজ সৈকতায়ন করা হইলে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মহাপরিচালক কর্তৃক বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে।
 
ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘‘স্থানীয় প্রশাসন’’ বলিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে।

১২০। কতিপয় অপরাধের বিচারের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্তির ক্ষমতা
(১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অথবা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে বর্ণিত স্থানীয় অঞ্চলে কোন জাহাজ, নাবিক, যাত্রী, পণ্য বা পত্রাদির নিরাপত্তা বা কোন জাহাজকে অন্য জাহাজ, ব্যক্তি বা সম্পত্তির বিপদ ঘটানো হইতে রক্ষা সংক্রান্ত কোন বিধির লঙ্ঘন বা পরিপালনে ব্যার্থতার অপরাধ বিচার করিবার জন্য এক বা একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপ অপরাধের বিচাররত এইরূপ কর্মকর্তা, উক্ত বিচারের স্বার্থে, উক্ত কার্যবিধির অধীনে নিযুক্ত একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার সম্মুখে কোন কার্যধারা এবং তাহার দ্বারা কোন দন্ডবিধি তদনুসারে কার্যকর হইবে।
(২) উপধারা (১)-এর অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৬২ হইতে ২৬৫-তে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসারে কোন অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার করিতে পারিবে।
(৩) যখন উপধারা (১)-এর অধীনে উহাতে উল্লেখিত অপরাধের বিচার করিবার জন্য কোন  কর্মকর্তা নিযুক্ত হয় এইরূপ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিবে না। 

১২১। এই আইনের আওতা হইতে জাহাজ, ব্যক্তি এবং সত্ত্বার অব্যাহতির ক্ষমতা 

মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইন বা কোন প্রযোজ্য মেরিটাইম কনভেনশনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ কোন শর্ত আরোপ সাপেক্ষে এই আইনের কোন বিশেষ শর্ত হইতে কোন জাহাজ, ব্যক্তি বা সত্ত্বাকে অব্যাহতি দিতে পারিবে বা কোন জাহাজ, ব্যক্তি বা সত্ত্বার ক্ষেত্রে কোন শর্ত পালন আবশ্যক নহে বলিয়া ঘোষণা দিতে পারিবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে এইরূপ শর্ত উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিমধ্যে পরিপালিত হইয়াছে অথবা উহার পরিপালন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যক।

১২২। স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের যোগ্যতা ও সনদায়ন
(১) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন ক্সবধ সনদ ব্যতীত বাংলাদেশের কোন বন্দরে বা আঞ্চলিক জলসীমায় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশা চর্চা করিবে না। 
(২) উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কিছুই সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লেখিত কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার চাকুরীর কোন দায়িত্ব পালনে হস্তক্ষেপ করিবে না।
(৩) মহাপরিচালক বাংলাদেশের কোন বন্দর বা আঞ্চলিক জলসীমায় স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশা চর্চা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারিবে, এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে-
(ক) আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ নির্ধারণ করিয়া;
(খ) আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পরিচালনা করিবার জন্য;
(গ) স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা নির্ধারণের জন্য;
(ঘ) যোগ্য ব্যক্তিদের সনদ জারী ও নবায়নের জন্য ও উহার মেয়াদকালের জন্য;
(ঙ) কতিপয় সার্ভে যাহা এইরূপ সনদের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া;
(চ) সনদ প্রদানের জন্য মূল্যায়ন, জারী ও নবায়নের জন্য পরিশোধিতব্য ফির জন্য;
(ছ) এইরূপ সনদের ধারকদের অযোগ্যতা ও অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত পরিচালনার জন্য; এবং
(জ) এইরূপ সনদের স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণের জন্য।
(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী লংঘন করিয়া স্বতন্ত্র জাহাজ সার্ভেয়ারের পেশায় নিয়োজিত হইলে সে অনধিক এক লক্ষ ইউনিট অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, এবং তাহার সম্পাদিত কোন কর্মের জন্য ফি বা পারিশ্রমিক দাবী করিয়া কোন মামলা করিতে পারিবে না। 

১২৩।। ইনডেমনিটি
এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কোন কিছু ব্যক্ত করার জন্য, কোন কৃত কর্মের জন্য, বা কোন কিছু করার অভিপ্রায়ের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

১২৪। জাহাজ নির্মাতাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা সংক্রান্ত
(১) যদি জাহাজ নির্মাণের সময় জাহাজ নির্মাণকারীকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং লিকুইডেটর জাহাজের নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে জাহাজের মালিক জাহাজের দখল পুনরুদ্ধার করতে পারে।
(২) জাহাজের নির্মাণ কাজের জন্য যেসকল মালামাল সরবরাহের জন্য ক্রয়াদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং মালামাল ইতিমধ্যে গ্রহন করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব নেয়া এবং সেক্ষেত্রে জাহাজের মূল্য নির্ধারণপূর্বক জাহাজের নির্মাণ কাজের জন্য যেসকল মালামাল ক্রয়পূর্বক গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই জাহাজের মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ হইতে মালামালের অর্থ কেটে নেয়া হইয়েছে তাহা নির্ণয় করে। 
(৩) জাহাজের মালিক জাহাজের নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে তিনি ডকইয়ার্ড ব্যবহারের জন্য ব্যয় বহন করবেন।
(৪) জাহাজ নির্মাণকারীর দেউলিয়া হইবার বিষয়টি বোর্ড জাহাজের মালিককে জানাইবেন।
(৫) জাহাজ নির্মাণকারীকে দেউলিয়া ঘোষণার বিষয়টি জাহাজের মালিককে জানাইবার পরের এক মাসের মধ্যে যদি জাহাজের মালিক জাহাজ নির্মানের দায়িত্ব না নেন বা জাহাজের দখল না নেন তবে, উক্ত জাহাজ বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তৎপরবর্তী বিষয় সমূহ বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১২৫। ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল
(১) প্রত্যেক ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী 
বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে অধিদপ্তরের নিকট দাখিল করিবে।
 
(২) বোর্ড, প্রয়োজনে, কোন ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন বা যে কোন তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ উহা বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১২৬। কমিটি
বোর্ড এই আইনের অধীন উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে উহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে অধিদপ্তরের কোন সদস্য, বোর্ডের কর্মকর্তা এবং, প্রয়োজনে, কোন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২৭। ক্ষমতা অর্পণ
বোর্ড, উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা, মহাপরিচালক, পরিচালক, কোন সদস্য, কোন কর্মকর্তা, কমিটি বা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে। 

১২৮। বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি
(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) সরকার, যে কোন শ্রেণীর বাংলাদেশ জাহাজের বর্হিগঠন বা বহিরাবরণ, সরঞ্জামাদি এবং যন্ত্রপাতি বিষয়ে শর্তাবলী উল্লেখ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(৩) প্রত্যেক শ্রেণীর বাংলাদেশ জাহাজ, এই আইনের অধীনে অব্যাহতি প্রাপ্তি না হইলে প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরণ করিবে।
(৪) বিধিমালা বলিতে এমন সকল নির্মাণ সম্পর্কিত বিধিমালা বুঝাইবে যাহা নিরাপত্তা কনভেনশনসহ অন্যান্য প্রযোজ্য কনভেনশন ও কোড বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।
(৫) সরকার ইহা নিশ্চিত করিবে যে, বাংলাদেশে নির্মিত সকল জাহাজ, যাহাদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কনভেশন প্রযোজ্য, কনভেশনের সকল বিধান অনুসরণ করিবে।

১২৯। প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা
(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
(২) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাপেক্ষে নীতিমালা তৈরী করিতে পারিবে।

১৩০। অধিদপ্তরের কর্মচারী
(১) অধিদপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
 
(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, পরিবেশ বোর্ড, বাংলাদেশ কাস্টমস, শ্রম পরিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বোর্ড এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের উপযুক্ত কর্মচারীকে অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৩১। জনসেবক

সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ও অন্যান্য কর্মচারী, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ উল্লিখিত Public Servant বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ
(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
 
(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৩৩। রহিতকরণ
(১) উপধারা (২)-এর বিধান সাপেক্ষে তফসিল ১-এ উল্লেখিত বাংলাদেশ আইন সমূহ, যতদূর পর্যন্ত উহা বাংলাদেশ বা উহার কোন অংশের আইনের অংশ হিসাবে কার্যকর থাকে, এই আইনের সকল বিধানাবলী কার্যকর হইবার পর রহিত হইবে।
(২) যখন অত্র আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধান ভিন্ন ভিন্ন তারিখে কার্যকর হয়, যেই অংশ কার্যকর হইয়াছে শুধুমাত্র সেই অংশের অনুরূপ বাংলাদেশ আইনের অংশ রহিত হইবে।
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(১) ধারা ৪৭৭ দ্বারা কোন আইন উক্তরূপে রহিতকরণ সত্ত্বেও, এবং জেনারেল ক্লজেজ আইন ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন), (এবহবৎধষ ঈষধঁংবং অপঃ ১৮৯৭)-এর ধারা ২৪- এর বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া-
(ক) এইরূপ আইনের অধীনে জারীকৃত, প্রস্তুতকৃত বা প্রদত্ত কোন প্রজ্ঞাপন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ বা অব্যাহতি এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা অত্র আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে জারীকৃত, প্রস্তুুতকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে;
(খ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত বা গঠিত কোন ব্যক্তি/অঙ্গ বহাল থাকিবে এবং অত্র আইনে অনুরূপ বিধানের অধীনে নিযুক্ত, নির্বাচিত বা গঠিত, যাহা প্রযোজ্য হয়, হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;
(গ) এইরূপ আইনের উল্লেখ আছে এমন দলিল এইরূপে অনূদিত হইবে যেন উহা, যতদূর সম্ভব, অত্র আইন বা ইহার অনুরূপ বিধান নির্দেশ করে;
(ঘ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে বাংলাদেশের যে কোন বন্দরে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে রেকর্ডকৃত কোন জাহাজের বন্ধক অত্র আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে রেকর্ডভূক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং
(ঙ) এইরূপ কোন আইনের অধীনে জারীকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুুতকৃত কোন লাইসেন্স, সনদ বা দলিল যাহা এই আইন বা ইহার নির্দিষ্ট কোন বিধান কার্যকর হইবার সময় বলবৎ থাকে, উহা বহাল থাকিবে এবং এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে জারীকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩৫। ক্রান্তিকাল
মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, অত্র আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান শিপিং সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির এই আইনের অধীনে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত বিধান সম্বলিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
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